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বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ 


২৪৩৯ আচাৰ্য প্রফুল্লচন্দ্ৰ রোড; 
কলিকাতা-৬ 


«**বলগীয়-সাহিত্য পরিষৎকে আমি দেশমাতার এইকপ 
একটি পুত্র বলিয়া অনুভব করিয়া অনেক দিন হইতে আনন্দ 
পাঁইতেছি। ইহা একটি বিশেষ দিকে বাংলাদেশের বিচ্ছিন্নতা 
ঘুচাইয়| তাহাকে সম্পর্ণতা দান করিবার জনা অবতীর্ণ 
হইয়াছে। তাহা বাংলাদেশের আত্মপরিচয় প্রচেষ্টাকে এক 
জেলা হইতে অন্য জেলা ব্যাপ্ত করিয়া দিবে, এক কাল হইতে 
অন্য কালে বহন করিয়া চলিবে--তাহার এক নিত্য প্রসারিত 
জিজ্ঞাসাসুত্রের দ্বারা অগ্কার বাঙালীর চিত্তের সহিত দূরকাঁলের 
বঙালী চিত্তকে মালায় গাঁথা চলিবে--দেশের সঙ্গে দেশের, 
কালের সঙ্গে কালের যোগসাধন করিয়া পরিপূর্ণতা বিস্তার 
করিতে থাঁকিবে। পুত্র পিতৃবংশকে; পিতৃকীন্তিকে, পিতৃ- 
সাধনাকে এইরূপে . ভবিষ্যতের - অভিমুখে অগ্রসর করিয়া 
দিয়া অতীতের সহিত অনাগতকে এক করিয়া মানুষকে 
কৃতাৰ্থ করে--দেশপুত্রও দেশের চিত্তকে, দেশের চেষ্টাকে বৃহৎ 
কালে এঁক্য দান করিয়া তাহাকে সত্য করে, তাহাকে চরিতার্থ 
করে। সাহিত্য পরিষৎও বাংলাদেশের চিন্তকে এইবপ নিত্যতা _ 
দান করিয়া তাহাকে মহৎ রূপে সত্য কৰিয়া তুলিবার আশা 
বহন করিয়া আনিয়াছে বলিয়াই আমরা তাহার অভ্যুদয়কে 
বাংলাদেশের পুণ্যফল বলিয়া গণনা করিতেছি... 1৮ 

রবীন্দ্রনাথ 
[ ১৩১৫ বঙ্গাব্দের ২১শে অগ্রহায়ণ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের গৃহ 
প্রবেশ উৎসব অনুষ্ঠানের ভাষণ হইতে উদ্ধৃত ] 
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বঙগীয-সাহ্ত্য-পরিষৎ 
২৪৩/৯, আচাৰ্য প্র্থল্পচন্ত্র রোড্‌, 
কলিকা ভাণ্ড 


“সণৰাংল| দেশের ঘরেও মাঝে মাঝে দেবলোক হইতে 
মঙ্গল নানা আকার ধরিয়া অবতীর্ণ হইয়াছে । আমর! 
তাহার সকলটিকে পালন করি নাই,_-এমনি করিয়া অনেক 
নবীন আগন্তককেই আমরা অনাদরে অভুক্ত বাখিয়া 
ফিরাইয়! দিয়াছি। সেই সকল অপমানিত মঙ্গলের 
অভিসম্পাত অনেক জমা হইয়া উঠিয়াছে--তাহারাই আমাদের 
উন্নতি পথের এক একটি বড বড় বাঁধা রচনা করিয়া 
রহিয়াছে । বাংলা দেশের * ক্রোডে আজ যে কল্যাণের 
কমনীয় শৈশব সাহিত্য-পরিষত্রূপে আমাদের দর্শন গোচর 
হইল, ইহার প্রতি আমাদের চিত্ত প্রসন্ন হউক, আনন্দের 
আনুকুগ্য প্রসারিত হউক। -_বিধাতাপুরুষ এই সভাতলে 
উপস্থিত থাকিযা তাহার অলক্ষ্য লেখনী দিয়া অন্ত এই 
শিশুর ললাটে যে অদৃশ্য লিপি লিখিতেছেন, তাহাতে - 
বাঙালীর গৌরব, বাঙালীর কান্তি, বাঙালীর চরিতার্থতা 
কালে কালে সপ্রমাণ হইয়া উঠুক ৷” . 


রবীন্দ্রনাথ 


[ ১৩১৫ বঙ্গাব্দের ২১শে অগ্ৰহায়ণ তাবিখে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের 
গৃহ প্রবেশ উৎসব অনুষ্ঠানের ভাষণ হইতে উদ্ধৃত ] 


সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক' 


বর্ম ৭৯ ৷ সংখ্যা ১-৪ 


সূচীপত্র 


প্রবোধচন্দ্ৰোদয় নাটক ও তার বঙ্গামুবাদ--শরীপ্রমোদগোপাল মুখোপাধ্যায় 
অকিঞ্চন চক্রবর্তীর গঙ্গামঙ্গল'-শ্রীপ্রণ্ব রায় , 
ংল| লোক সঙ্গীতের সামাজিক পটভূমি--গ্রীহিরপ্রয় বন্দ্যোপাধ্যায় 
‘লৌকিক দেবতা __বারাঠাকুর- শ্রীঅমরকৃষ্ণ চক্রবর্ত্া 
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের অগীতিতম প্রতিষ্ঠা দিবস উৎসবে সভাপতির ভাষণ-_ 
ডঃ সুকুমার সেন 
'পরিষত্-সংবাদ 
স্মৃভি-তপ“ণ 
(9 চিস্তাহরণ চক্রবর্তী-শ্রীহারাধন দত্ত 
(২) নির্মল কুমার বন শ্রীহারাধন দত্ত 
(৩) ভেরা নভিকভ৷--গ্ৰীকালীপদ ভট্টাচাৰ্ধ 
অষ্টসপ্ততিতম বাঁধিক কার্ধবিবরণ 


প্রতি সংখ্যা ঃ তুই টাকা 


সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা 


“ “ইতিহাস, পুৰাতত্ব, ভাষাতত্ব, প্রাচীন সাহিত্য, গ্রাম্য-সাহিত্য, সমাজতত্ব, জাতিতত্ব 
ইত্যাদি বিষয়ে যে সকল নুতন তত্ব আবিস্কৃত হইবে, অথবা-যে কোনও নুতন. তত্ব 
আনোঁচন! যোগ্য হইবে, তাহা যতই সংক্ষিপ্ত হউক না পরিষং-পত্রিকায় প্রকাশিত হুইবে ৷ 
মুখ্যতঃ বঙ্গদেশ ও বাঙ্গালী জাতি লইয়া সাহিত্য পরিষদের তত্বানৃসন্ধান আবদ্ধ বহিয়াছে। 
এই সঙ্গীৰ্ণ সীমা মধ্যেও পরিষদেব বিশাল কার্ধ্যক্ষেত্র প্রসারিত রহিয়াছে...» ৷ 
-শ্ৰাঙ্গালার প্রাচীন সাহিত্যের অধিকাংশই এখনও অনাবিষ্কৃত ৷ জীর্ণ কীটদষ্ট প্রাচীন 
গুথি-পত্রের ভিতরে বাঙ্গালা দেশের সামাজিক ইতিহাস প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে । যাঙ্গালার 
গ্রামে গ্রামে অনুসন্ধান করিয়া এ সকল পুঁথিকে জল আগুন ও কীটের গ্রাস হইতে উদ্ধার 
করিতে হইবে ৷ পুরাতন মন্দির ও জীৰ্ণ অট্টালিকার ধ্বংসাঁবশেষের সহিত যে সকল 
পুরাতন কিংবদন্তী বিজডিত আছে, তাহাই সংগ্রহ কবিয়া, বাঙ্গালার সুপ্ত ইতিহাসের ' 
যথা সম্ভব উদ্ধাব করিতে হইবে । মহিলা সমাজে প্রচলিত ত্রতকথ! উপকথা ইত্যাদি 
হইতে এবং সামাজিক পুজা উৎসব ক্রীড়া প্রভৃতির অভ্যন্তর হইতে, অপিচ বিভিন্ন জাতি 
* বিভিন্ন বর্ণ বিভিন্ন সম্প্রদায়ের আচার ব্যবহার বীতি নীতি হইতে বাঙ্গালী জাতির 
সামাজিক ইতিহাস সঙ্কলন করিতে হইবে । প্রাচীন মুদ্রা শিলালিপি পুরাতন দলিল 
প্রভৃতি বঙ্গদেশের রাষ্ট্রগত ইতিহাস আবিষ্কৃত কবিতে হইবে। বাঙ্গালরি ভিন্ন ভিন্ন 
জেলায় প্ৰচলিত উপভাষা এবং অপভাষা আলোচনা করিয়া বাঙ্গালা ভাষাব গঠন প্রণালী 
নিৰ্ণয় করিতে হইবে ৷ এই সমুদয় ও আরও বৃহৎ কাৰ্য্য ' সাহিভ্য-পরিষদের প্রধান কর্তব্য 
মধ্যে বহিয়াছে । এই কর্তব্য সাধনে সাহিত্য পরিষং পত্ৰিকাই সাহিত্য পরিষদের প্রধান 
মুখপত্র ! সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকার স্যহায্যে সর্ববিধ জ্ঞান প্রচাব এবং শিক্ষা বিস্তার 
কবিবাঁর চেষ্টা উপযুক্ত হইবে না, কাৰণ ইহা! একটি তত্বানুসন্ধিনী সভার মুখপত্র । ইহা দ্বারা 
সেই সভার কার্য্যফল গবেষণার ফল অনুসন্ধানের ফল প্রকাশ করিতে হইবে ৷ বাঙ্গালীর 
হস্ত হইতে নৃতন গবেষণাৰ ফলে যাহ। কিছু আবিষ্ক'ব হইবে পবিষং পত্রিকা ডাহা 
সাদরে বহন করিতে সৰ্ব্বদা প্রস্তুত আছে। বঙ্গদেশের ভুবিদ্যা, অন্ধরিক্ষবিদ্যা, 
প্রাণিবিদ্যা উদ্ভিদবিদ্যা প্রভৃতি বিষয়ে নুতন গবেষণার প্রচুর অবসব বহিয়াছে। * বাঙ্গালার 
জল,'বাজাঁলার মাটি, বাঙ্গালাব গাঁছপালা, বাঙ্গালার জীবজন্ত প্রভৃতি বিষয়ের তত্বাবিষ্কায়ে 
বাঙ্গালী বৈজ্ঞানিকেরা এ পর্য্যন্ত উদাসীন বহিয়াছেন। বলা বাহুল্য, এই সকল বিষয়ের 
অমৃসন্ধান কৰিয়া বঙগদেশের বৈজ্ঞানিকেরা যে কিছু নুতন তত্ব আবিষ্কারে সমর্থ হইবেন 
সাহিত্য-পরিষদ পত্রিকা ডাহা সাদরে বক্ষে ধারণ করিভে প্রস্তুত আছে। এমনকি 
পদার্থবিদ্যা বসারনাদি শাস্ত্রে নুতন অনুসন্ধানে ফল বাঙ্গালী বৈজ্ঞানিগখের হস্ত 
হইতে প্রকাশ করিডে পাঁবিলে পরিষৎ কৃতাৰ্থ হইবেন এবং পবিষং-পত্রিকাও 
গৌরবান্থিত হইবে 1» 
{ ১৫শ বাধিক কাৰ্য বিবরণ হইডে ) 
রামেক্দ্রনুম্গর ত্ৰিবেদী 


নদ সাহিত্য-পরিষত-পত্রিকা I 
বৰ্ষ ৭৯, সংখ্য ১-৪ 
১৩৭৯ 


প্রবোধচন্দ্ৰোদয় নাটক ও তার বঙ্গানুবাদ 
প্রমোদগোপাল মুখোপাধ্যায় 


বাংলা অনুবাদ নাটকেৰ ইতিহাসে কৃষ্ণমিশ্রেব প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটকের স্থান 
উল্লেখযোগ্য ৷ যতদুব জানা যায় তাতে উনবিংশ শতকে সংস্কৃত নাটকাঁবলীর মধ্যে 
প্রবোধচক্দ্রোদয়ই সর্বপ্রথম বাংলা ভাষায় অনুদিত হয়! অনুবাদ প্রসঙ্গে বিস্তৃত 
আলোচনাৰ পুর্বে মূল সংস্কৃত নাটক - প্রবোধচক্দ্রোদয় এবং তার র্যা সম্বন্ধে 
সংক্ষিপ্ত পৰিচয় দেওয়া গেল ॥ 

অন্যান্য সংস্কৃত নাট্যকাবদেব মত .কৃষ্ণমিশ্রেব সময় নিয়েও চি মতভেদ 
আছে। অধ্যাপক কীথ্‌ কৃষ্মিশ্রেব সময় মোটামুটিভাবে খুষ্টপব একাদশ শতাব্দীর 
শেষভাগ্‌ বলে নির্দেশ রুবেছেনে ৮১ শ্রীসুধেশচন্দ্র রন্দ্যোপাধ্যায় এ সম্বন্ধে বলেচ্ছেনং 

“কৃষ্ণমিশ্রকে [ ১১শ-১২শ শতক ] কেহ কেহ [ দ্রষ্টব্য চিন্ময় বঙ্গ, ক্ষিতিমোহন সেন, 
পৃ. ১২০ ] বাঙালী মনে করেন ৷ কিন্তু নাটকেব যে শ্লোক-- _ 

[ গৌঁডং ৱাস্তীমনুত্তমং নিরুপমা- তথাপি ৰাছাপুৰী ভূবিশ্রেতিক নামধাস পরম 

তত্রোভমো ন £ পিতা! ৷ তৎপুত্ৰাশ্চমহাকুল! ন বিদিতাঁঃ কস্যা এতেষায়পি প্রজ্ঞাশীল- 

বিবেকধৈর্য্যবিনয়াচারৈরহং চোভমঃ ৷৷ ২1৭ ]--ইহ| অহঙ্কাবের - উক্তি ৷ ইহাতে 

নাট্যকার সম্ভবতঃ তদানীন্তন বাঙালী পণ্ডিতের অহমিরার প্রতি তীত্র কটাক্ষ 

কবিয়।ছেন ৷ - ইহা হইতে তাহার! এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন। সেই ক্লোকে এই সম্বন্ধে 

স্পষ্ট কৌন ইঙ্গিত নাই এই নাটকেৰ প্রস্তাবনায় যে গোপালের উল্লেখ আছে, 
_ তিনি বাংলাৰ পালবাজ গোপাল কিন! জানা যায় না। গোপাল কোন বিশেষ 

বাজার নাম না হইয়া রাজ পর্যায় শব্দ হিসাবেও প্রযুক্ত হইয়া থাকিতে পারে; 

‘নাটকাভবণ’ ব্যাখ্যায় বলা হইয়াছে, “গাং ভুঁবং পালয়তীতি গোপালঃ ৷” ৷ 
শ্রী ৮. বন্দ্যোপাধ্যায় পুনরায় বলেছেন 

কৃষ্ণমিশ্রেব ‘প্ৰবোধ চন্দ্রোদয়’ নাটকের দ্বিতীয় অক দিত তোক রাচদেশীয় 

_ ব্ৰাহ্মণ ‘অহঙ্কাব’-এব উক্তিঃ-- -- লী | ন 





১! The Sanskrit Drama—Prof. “A. B. Kéith, ৮, 25 
‘তুবস্ধদেশাগত ব্যক্তি'ব প্রতি ঘৃণা প্রকাশ দেখা যায় এই নাটকে । অতএব এই 
নাটকের বচনাকাল দ্বাদশ শতকের পূর্বে নয় বলেই মনে হয ৷ 
- ২। সংস্কৃত সাহিত্যে বাঙালীব দান : সুবেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, 'সংস্কৃত রি ভাণ্ডার', 
“পুষ্ঠা ১২০-১২১; 


২. -সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা ' বর্ষ ”৭৯ 
*প্রত্যক্ষাদি প্রমাণসিদ্ধ বিরুদ্ধার্থাববোধিনঃ। বেদান্তা যদি শাস্ত্ৰানি বৌদ্ধৈঃ 
কিমপবাঁধ্যতে 0৮ ৩ ইহাব অর্থ এইবপ প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের দ্বারা যাহা সিদ্ধ হয় নাঃ 
এবপ বিরুদ্ধার্থ প্রতিপাদক বেদান্ত যদি শাস্ত্র হয়, তাহা হইলে বৌদ্ধগণের দোষ 
কি ইহা হইতে কেহ কেহ মনে কৰেন যে বাঙালী তৎকালে [ খৃঃ ১১শ শতকের 
শেষাৰ্ধ ] বেদান্ত দর্শনের প্রতি হতাঁদব ছিল ৷ কিন্ত, এই শ্লোকে প্রকৃতপক্ষে তদানীস্তন 
বাংলায় দর্শনচর্ঠাব অবস্থা প্রতিফলিত হইয়াছে কিম্বা রাঢ়দেশেব প্রতি নাট্যকাবের 
কটাক্ষ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা বুঝা! কঠিন। তাহা ছাঁডা, বাঁচদেশ সমগ্র বঙ্গদেশেব 
একটি অংশ মাত্রকেই সুচিত কবে। এই শ্লোকে বৌদ্ধগণেব প্রতিও অবজ্ঞা প্রকাশিত 
হইয়াছে ।” [ = 
সুরেশচন্দ্রের বক্তব্য থেকে জানা গেল-'১। কৃষ্ণমিশ্রের সময়কাল ১১শ-১২শ 

শতক ২1 সঠিকভাবে বলা যায় না যে কৃষ্ণমিশ্র বাঙালী ছিলেন কিন্তু তিনি 

বাঙালী ছিলেন ন|--একথাও তিনি বলেননি । 
প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটকেব প্রাচীনতম বঙ্গানুবাদিত গ্রন্থ ‘আত্মতত্বকোঁমুদী’ [১৮২২ 
কিন্তু এব পূর্বে এ নাটকের ইংবাজী অনুবাদ প্রকাশিত হয [ ১৮১২ শ্রষ্টীব্দে ] বলে সংবাদ 

পাওয়া যায়) * 
প্রবোধচক্দ্রোদয় নাটকেব বঙ্গানুদিত গ্রন্থগুলি ছাডাও একখানি বাংল! মৌলিক নাটকের 

রচনায় এ গ্রন্থে প্রভাব সবিশেষ ৷ গ্রন্থটি হোলো-_মহাতাঁব টাঁদ ঘোষ বচিত মঞ্চসফল 

নাটক ‘আত্মদৰ্শন’ [ ১৯২৫ ]। 
ডঃ আশুতোষ ভট্টাচাৰ্য ভাব নাট্য সাহিত্যের ইতিহাস গ্রন্থেব পবিশিষ্টে 
প্রকাশিত বাংলা নাটকের তালিকায় গ্রন্থটিব নাম লিপিবদ্ধ কবেছেন শ্রী সঁত্যজীবন 
মুখোপাধ্যায় ভীৰ আলোচনা গ্রন্থে, আত্মদৰ্শন গ্ৰন্থেৰ মোটামুটিভাবে আলোচনা কবে 
প্রসঙ্গত আত্মতত্বকৌমুদী ও বোধেন্দুবিকাশ নাটকেব কথা উল্লেখ কবে বলেছেন,-- 
“ইহাতে প্রকৃতি নিৰ্বত্তিব ক্ৰীডা দেখানো হইয়াছে। এগুলি নাটকীয় সার্থকতা নাই, 


ন" 





৩ ৷ “কৃষ্ণমিশ্রেব প্রবোধচন্দ্রোদয নাটকেৰ দ্বিতীয় অঙ্কে ভূবশুট গ্রামবাসী ব্ৰাহ্মণ 
‘অহঙ্কাব’-এব ভূমিকায় তাহাব বিশিষ্ট পবিচয় আছে”--বাঙ্গালা| সাহিত্যেৰ 
ইতিহাস, ডঃ সুকুমার সেন, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৮, ১৯৪৮ সং ৷ 
81 Catalogue of Sanskrit & Pali Books in the British Museum by 
Dr. Ernst Haas, Edited in 1876-—First Edition এব 69-Page-এ বল! হয়েছে... 

Prabodh Chandrodaya, or the Moon of Intellect, an allegorical 
drama, and Atma Bodh, or the knowledge of Spirit (by Sankara Acharya) 
Translated from the Sanscrit and Pracrit by J. Taylor with appendix 
containing an analysis of the two pieces. London, 31812. 


সংখ্যা ১-৪ প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটক ও তার বঙ্গানুবাদ ৩. 
, আত্মদৰ্শন কিন্তু সার্থক নাটক ৷” & কিন্তু ১৯ শতকেব প্রথমভাগ থেকে ২০ শতকেব 
প্রথমভাগের মধ্যে প্রবোধচক্দ্রোদয় নাটকেব অনেকগুলি অনুবাদ প্রকাশিত হয় এবং প্রায় 
একশোবছব ধবে এ নাটক বপক বা বপকাশ্রিত নাটক বচনায় বাঙ্গালী নাট্যকারদের 
অনুপ্ৰেবুণা দান কবে। - 


~ 


১৯1 


-২। 
৩। 
৪1 
& 1 


ঙ। 
৭। 


এবার বঙ্গানুবাদিত নাটকগুলির মূল আলোচনায আসা যাক। প্রবোধচক্ৰোদয় 


নাটকেৰ নিম্নলিখিত বঙ্গানুদিত গ্ৰন্থগুলিব সন্ধান পাঁওযা যায় 


আজছঅ্মতত্বকৌমুদী $ কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন, গঙ্গাধৱ ন্যাঁয়ব্ত ও বামকিহ্বব 

শিরোমণি--৯ঠৃ২২ খৃষ্টাব্দ ৷ 

প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটক £ গঙ্গাধব ন্যায়বতু--১৮৫২ খৃষ্টাব্দ ৷ 

মনোধাত্র! নাটক £ পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায়, জীবামপুর--১৮৬২ খৃষ্টাব্দ ৷ 

বোধেন্দুবিকাশ নাটক £ ঈশ্ববচন্দ্র গুপ্ত, কলকাত!--১৮৬৩ খৃষ্টাব্দ ৷ 

প্রবোধচক্দ্রোদয় £ বিশ্বনাথ ন্যায়বত্ব [ ১২৪৬. সালে বচিত এবং ১২৭৭ সালে 
্রস্থাকারে প্রকাশিত ] ৷ 

প্রবোধচন্ড্রোদয় নাটক £ আদ্যানাথ বিদ্যাভূষণ, বাং ১৩০০ সাল । 

প্রবোধচন্ড্রোদয় নাটক $ জ্যোতিরিন্দ্রনীথ ঠাকুব, ১৯০২ খৃঃ, ১৩০৮ সাল ৷ 


কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন, গঙ্গাধর স্যায়রত্ব ও রামকিঙ্কর শিরোমণি রচিত 


ত 18 


ডঃ সুকুমাব সেন বলেছেন 


“উনবিংশ শতাব্দেব প্রথমার্ধে ‘নাটক’ নামে অনেক বই গদ্যে, পদ্যে অথব| 
গন্যে-পদ্যে লেখা হইয়াছিল। ..এই সময়ে সংস্কৃত অধ্যাত্ম-বূপক নাটক প্রবোধচন্দ্রোদয়েব 
অনুবাদ অনেকগুলিই লেখ! হইযাছিল। কিন্তু দুই-একটি ছাডা কোনটিই নাটক 
আকাবে নয়। সবচেষে পুবানে| অনুবাদ হইতেছে ‘আত্মতত্বকৌমুদী’ [ ১৮২২ ]" ৬ 

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ‘আত্মতত্বকোঁমু্দী’ বচনাকে “বাংলা নাট্যসাহিত্যেৰ 


প্ৰথম ধাপ’? বলে উল্লেখ কৰেছেন ৷ 


৫ ৷ “মহাঁতাপচক্দ্র ঘোষেব এই নাটকখানি ১৯২৫ খৃষ্টাব্দেব ৮ই আগষ্ট শনিবাঁব 
তারিখে মিনাৰ্ভা থিয়েটাৰে প্রথম অভিনীত হইযাছে। '*নাটককাঁর ২৮ খানি ইঙ্গিতপূৰ্ণ 
গানেব ভিতব দিয়া গদ্য ও গৈবিশ ছন্দেব মাধ্যমে অধ্যাত্ম সম্বন্ধীয় এই কপক 
নাটকটি বূপ্ায়িত করিয়াছেন 1৮." দৃশ্যকাব্য পবিচষ, স্ত্যজীবন মুখোপাধ্যায়, পৃ. ৪৯৮-৯৯ । 


৬। বাঙ্গালা সাহিত্যেৰ ইতিহাস, ডঃ সুকুমার সেন, ২য় খণ্ড, ৫ম সংস্করণ, পূ. 
৪২-৩ ৷ এ গ্রন্থেব পূর্ববতী সংস্কৰণে ডঃ সেন ‘অজ্ঞাত নাম?" লেখকেব বচনা 


‘আত্মতত্বকোমুদী’ বলেছেন) 


৭ ৷ বঙ্গীয় নাট্যশালাব ইতিহাস £ ব্ৰজেন্দ্ৰনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ.৫৷ 


© 


8 সাহিত্য-পরিষপত্রিকা . বর্ষ ’৭৯ 
আলোচ্য গ্ৰন্থেৰ আখ্যাম্পত্রটি” নিয়রপ-- - 
পজীজীহবি £ শ্রী আদি পুরুষায় নমঃ--উৎপত্তি স্থিতি লয়, জগতের ধীয় হয়, পুনর্জন্ম 
হরে ষার-জ্ঞান অনাদি অনন্ত শান্ত, যাঁর মায়ায় জগ ভ্রান্ত, স্মরি সেই পুরুষ 
প্রধান গ্রস্থনাম আত্মতত্বকৌমুদী শ্রীত্রীকৃষ্ণমিশ্রকৃত প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটক, শ্রী কাশীনাথ 
তর্কপঞ্চানন, শ্রীগঙ্গাধব ন্যায়রত্ব, জীবামকিঙ্কর শিরোমণি কৃত, সাধুভাষা বচিত তদীয়ার্থ 
সংগ্রহ গ্রস্থের সংখ্যা ছয় অঙ্ক, প্রথমাঙ্কেব নাম বিবেকোদ্যম, দ্বিতীয়াঙ্কের নাম 
মহামোহোদ্যোগ, তৃতীয়াঙ্কের নাম পাষগুবিভম্বন, চতুর্থাঙ্কের নাম বিবেকোদ্যোগ,, 
পঞ্চমাঙ্কের নাম বৈবাগ্যোৎপত্তি, খষ্ঠাঙ্কেব নাম প্রবোধোংপতি, এই গ্রন্থের নাট্য 
শান্ত্রোজ সংজ্ঞা শক্দেব অর্থ এবং মোহবিবেকাদিব লক্ষণ শব্দার্থেব নির্ঘন্টপঞ্রে, অকাবাদি 
ক্রমে দৃষ্টি কবিয়া অবগত' হইবা। পুস্তকের মূল্য ৪ মুদ্রা চতুষ্টয় মাত্র মহেন্দ্রপাল 
প্রেসে মুদ্ৰাঙ্কিত হইল সন ১২২৯ সাল। 
শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তীব সম্পাদিত সংবাদপত্রে, সেকালের কথা গ্ৰহ্থে১ 
‘সমাচাৰ দর্পণ” থেকে যে উদ্ধৃতি ব্যবহাঁৰ করেছেন সে উদ্ধৃতিতে গ্রস্থরচয়িতা তিন 
ব্যক্তিব দ্বিতীয় জনেব নাম পঙ্গাধর* স্থানে, ‘গদাধব’ উল্লিখিত হয়েছে। সমাচার 
দর্পণের হুবহু উদ্ধাতিটি নিয়ে লিপিবদ্ধ কব, হোলো £- 
= ৯৭ই আগষ্ট ১৮২২ ৷ ২ ভাদ্র--১২২৯। | 
নূতন পুস্তক । মহামহোপাধ্যায় তত্বজ্ঞাননিধান শ্রীযুক্ত কৃষ্মিশ্র প্রণীতাধ্যাত্ম্য 
বিধ্যাদ্বোধ প্ৰবোধচন্ৰোদয় নামক যে নাটক প্রসিদ্ধ আছে এ গ্রন্থ শ্রীকাশীনাথ তর্ক 
পঞ্চানন শ্রীগদাধব স্যায়বত্ব শ্রীবামকিঙ্কৰ শিবোমণি বঙ্গদেশীয় সাধুভাষ।তে তঞৰ্জ্জমা 
করিয়া প্রস্তুত করিয়াছেন ও তাহার নাম আত্মতত্বকৌমুদী রাখিয়াছেন ওঁ গ্রন্থে ছয় 


৮1 “গ্ৰন্থটি বাংলাদেশের কোন গ্ৰন্থাগাৰ বা ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকে আমি সংগ্রহ 
কবতে পাবিনি। ব্ৰিটিশ মিউজিয়াম গ্রস্থাগাব থেকে মাইক্রোফিল্স সংগ্রহ 
কৰেছি ৷ ব্রিটিশ মিউজিয়াম থেকে মাইক্রোফিল্স সংগ্রহে নিদৰ্শন পত্ৰটি.নিম্নকূপ :-- 
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.৯)- ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত সংবাদপত্রে সেকালের কথা, ১ম খণ্ড, 
সাহিত্য, পৃষ্ঠা ৭৩-৭৪, । 
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য় নাটক ও তার বঙ্গানুবাদ ৫ 


প্রথমাঙ্কেব নাম বিবেকোদ্যম দ্বিতীয়াঙ্কের নাম 
নাম পাঁষগুবিডন্বন চতুর্থাঙ্কের নাম -বিবেকোদ্যোগ 
গ্যাৎপত্তি যষ্ঠাঙ্কের নাম প্রবোধোংপতি। গ্রন্থের পরিমাণ একশত 


দর্পণ পত্রিকার উপরোক্ত নুতন পুস্তক সমাচাঁব [ সমালোচনা বলা চলে 
বণ গ্ৰন্থ সম্বন্ধে কোন মন্তব্য নেই] বৃত্তান্তের সুদ্রণ-প্রমাদকেই [ গঙ্গাধর 
গদাধর ] সত্য বলে গ্রহণ করে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় পরবর্তীকালে রচিত 
আতত্বকৌমুদীর অন্যতম গ্রন্থকার কাশীনাথ তর্ক পঞ্চাননেব জীবনী ও কর্মজ্ঞানপ্রয়াসের 
বিবরণদান প্রসঙ্গেও একই মুদ্রণথমীদকে অনুসবণ কবেছেন১* ৷ 
“আত্মতত্বকৌমুদী'র তিনজন গ্রস্থকাবের দুব্দনের৷ [ গদাধব ন্যায়বন্ব ও বামকিস্কর 
শিবোমণি ] জীবনী ও কর্মজ্ঞান প্রয়াসেব কোন বিববণ সংগ্রহ কব! সম্ভব হয় নি।+5 
সংবাদপত্রে সেকালেব' কথা, ১ম খণ্ডে ৪২৫-৪২৬ পৃষ্ঠায়, লিপিবদ্ধ সমাচাব দর্পণ-এর 
সম্পাদকীয় প্রবন্ধের [পৃ ই ২৯] সাবমৰ্ম থেকে কা'শীনাথ তর্কপঞ্চানন সম্বন্ধে জানা যায় £-- 
“. গবর্ণর জেনাবেল লর্ড ওয়েলেসলী ১৮০০ সনের শেষাশেষি কলিকাতায় ফোঁট 
উইলিয়াম, কলেজের প্রতিষ্ঠা করেন ৷. ১৮০১ সনেব ৪ঠ| মে তারিখে কলেজ-কাউদ্সিলের 
অধিবেশনে এই কলেজেব বিভিন্ন বিভাগে পণ্ডিত, মৌলবী প্রভৃতিব নিয়োগ মঞ্জুর হয়। 
দ্বাংলা বিভাগের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন পাঁদরি উইলিয়াম কেবী। তাহাৰ অধীনে মৃত্যুঞ্জয় 
বিদ্যালঙ্কার প্রধান পণ্ডিতের পদে এবং বামনাথ বিদ্যাবাচস্পতি দ্বিতীয় পণ্ডিতেব পদে 
যথাক্ৰমে দ্বইশত ও একশত টাকা বেতনে নিয়ুক্ত হইয়াছিলেন ৷ ১৮১৩ সনে সিমুলিয়ার 
কাশীনাথ- তৰ্কপঞ্চানন বাংলা বিভাগের একজন সহকাঁবী পণ্ডিতের পদলাভ করেন । 
১৮২৫ সনেব নবেম্বর (2) মাসে; বামচত্দ্র বিদ্যালঙ্কাবের মৃত্যু হইলে কলিকাতা 
গবর্মেন্ট সংস্কৃত কলেজে স্থৃতিশাসত্রে অধ্যাপকেব পদ শুন্য হয়। কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন 


দ্রষব্য-_সংবাদপত্রে সেকালের কথা, ১ম খণ্ড [ ১৮১৮-১৮৩০ ], শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায় সন্ধলিত ও সম্পাদিত, পৃষ্ঠা ৪২৫-৪২৬ । 

১১। সমসাময়িক গ্রন্থাদি ও পত্রপত্রিকা ; পরবর্তীকালে প্রকাশিত জীবনী গ্ৰন্থাদি 
বাংলাদেশেব গ্রন্থাগাব সমূহের মুদ্রিত পুস্তকতালিক! ; ক্যালকাটা বিভিউ , ও লং সাহেবের 
ক্যাটালগ ; ব্রিটিশ মিউজিয়াম ও ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্ৰেৰী ক্যাটাল্‌গ ; থিওডোর 
আউফবেকৃট্‌-এর 'ক্যাটালোগাস্‌ ক্যাটালোগোবাম' ; দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য বচিত 'বাঙ্গীলীৰ 
সারস্বত অবদান’ গ্রন্থ ও সুবেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বচিত “সংস্কৃত সাহিত্যে বাঙ্গালীর দান’ 
গ্রন্থ তন্ন তন্ন ককে অনুসন্ধান করেও আমি গঙ্গাধব শ্যাঁয়রত্ব ও বামকিঙ্কৰ শিরোমণি সম্বন্ধে 
কোন তথ্য সংগ্ৰহ কৰতে পারিনি। এমনকি এসম্বন্ধে বাংলাদেশের সমস্ত 7 
শ্ৰেষ্ঠ পঙ্ডিতমগ্লীর সঙ্গে পরামর্শ করেও আমি ব্যর্থ হয়েছি) ' 














৬ সাহিত্য-পরিবৎ-পত্রিকা স্ব 
এই পদে আবেদন করেন এবং প্রতিযোগিতা পরীক্ষায় ‘ৰ 
নভেম্বর হইতে মাসিক ৮০ বেতনে নিযুক্ত হন ৷ অতঃ৷ 
মে মাস হইতে ১৮৩১ সন পর্যন্ত ২৪ পরগণার জজপণ্ডিত ও দ্র 
করেন ৷ ১৮৩২ হইতে ১৮৪৬ সন পর্যন্ত কাশীনাথ কি কবিয়াছিলেন ! ৷ 
নাই ৷ তবে ১২ মার্চ ১৮৪৭ হইতে তিনি মাসিক ৪০.০০ বেতনে ব্যাকরণেব শু 
অধ্যাঁপকরূপে পুনবায় সংস্কৃত কলেজে প্রবেশ কবেন ৷ ১৮৫৯ সনেব জুন মাস গৰু 
আমবা তাহাকে কলেজে গ্রন্থাধ্যক্ষ বপে দেখি ৷ ৮ নভেম্বৰ ১৮৫১ তাবিখে, ৬৩ বংসব বন 
কাশীনাথেব মৃত্যু হয়। তাব বচিত গ্ৰস্থেব মধ্যে [ আত্মতত্বকৌয়ুদী ছাডা ] উলেখযোগ নি 
হোলো ঃ--পদাৰ্থ কৌমুদী [ ১৮২১ ], পাষগুপীডন নামক প্ৰত্যুত্তৰ [১৮২৩], সাধুসম্তোষিনী 
[ ১৮২৬ ] এবং শ্থামাসভ্তোষণ স্তোত্ৰ (? ) উল্লেখযোগ্য ৷ ১২ বলা বাহুল্য ‘আত্মতত্বকোঁমুদী’ 
নাটকাকারে বচিত নয়। মুল প্ৰবোধচক্ৰোদয় নাটকেব শ্লোকগুলিব বাংলা সাধুভাষায় 
উপাখ্যানাকাবে গদ্যানুবাদ এ গ্রন্থে সম্পাদন কবা হযেছে। অনুবাদকাঁলে শ্লোকেব 
সংখ্যাগুলি গ্ৰন্থে লিপিবদ্ধ কবা হয়নি । নমুনাস্ববূপ গ্ৰন্থেৰ ১০০-১০১ পৃষ্ঠার অংশ- 
বিশেষ এখানে উদ্ধত হোলো £-- 
“একি আশ্চর্য্য অজ্ঞানিলোকেব অজ্ঞান দৃষ্টিতে নাবীতে কি ১২ আবোপিত ন! 
কবিতেছে দেখ মুক্তা বচিত হাব, শব্দায়মান মণিময় স্বৰ্ণনুপুব, কুঙ্গুমেব রাগ, সুগন্ধি 
কুসুমবচিত আশ্চৰ্য্যমাল। এবং আশ্চর্য্য বসন পবিধান, অর্থাৎ মুক্তা হাবাঁদির শোভাতে 
শোভিত কিন্ত ফলতঃ বক্তমাংসময়ী যে নাবী তাহাকে দর্শন কবিয়া এই নারী কি 
পবমা সুন্দবী এইবপ ভ্রাস্তিতে ভ্রাস্তলোকেবা নুগ্ধ হইতেছে কিন্তু জ্ঞানিলোকেবা জ্ঞান 
দৃষ্টিতে সেই নাবীকে নবকবূপে দর্শন কবিতেছেন যেহেতু তীহাবা তাবতবস্তব বাহ 
অন্তর জ্ঞাত আছেন এবং নাবীব কনকচম্পক সর্দশ যে শবীর তাহাও ফলতঃ অল- 
মৃত্রাদিতে পৰিপূৰ্ণ আছে।” 


০ 


গঙ্গাধর হ্যায়রত্বের প্রবোথচক্দ্রোদয় নাটক $-- 
আত্মতত্বকৌমুদীব আলোচনা প্রসঙ্গে একটি ঘটনাঁব বিস্তৃত ব্যাখ্যা বিশেষ প্রয়োজন 





১২ ৷ কাশীনাথ তর্কপঞ্চাননেব জীবনী ও বচিত গ্রস্থাদি প্রসঙ্গে ভ্রজেন্দ্রনাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায় তাব বচিত সাহিত্য-সাঁধক-চবিতমণলাঁব ১৪ সংখ্যক গ্রন্থে বিস্তৃত আলোচনা 
কবেছেন। তার সম্পাদিত “সংস্কৃত কলেজেব ইতিহাস’ গ্ৰন্থেৰ ১ম খণ্ডেও কাশীনাথ 
সম্বন্ধে কিছু জ্ঞাতব্য বিষয় আছে। 


সমাচাৰ দর্পণ পত্রিকার ৩বা ডিসেম্বৰ ১৮২৫ [ ১৯শে অগ্রহীয়ণ ১২৩২ ] ও ৯ই জুন 
৯৮২৭ [২৮শে জ্যৈষ্ঠ ১২৩৪ ] এব ছুটি সংবাদে [ “পাণ্ডিত্যকৰ্ম্মে নিযুক্ত” শিবোনামায়] 
কাশীনাথের ছুটি কর্মে যোগদানের সংবাদ পরিবেশিত হয়েছে ৷ ১ 


Ed == 


I 


সংখ্যা "১-৪ প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটক ও তার বঙ্গানুবাদ ৭ 


বলে মনে হয়। পূর্ববর্তী আলোচনার দুটি বিষয় এখানে পুনরায় উল্লেখ করছি--১। 
আত্মতত্বকৌমুদী নাটকাঁকাবে রচিত নয় ২।- আত্মতত্বকোমুদীর অগ্যতম বচয়িতা কাশীনাথ , 
তর্কপঞ্চাননের মৃত্যু হয় ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে । লক্ষণীয় বিষয় -হোলে|--১৮৫২ খৃষ্টাব্দে 
আত্মতত্বকৌয়ুদীব তিনজন লেখকের দ্বিতীয় জন গঙ্গাধর শ্যাষবত্ত সৃনামে প্রবোধচক্দ্রোদয় 
নাটকের বঙ্গানুবাদ প্রকাশ কৰেন কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় পূর্বতন বঙ্গানুবাদিত গ্রন্থ 
'আ'ত্মতত্বকৌমুদী” সমন্ধে ন্যায়বত্ব মহাশয় তীর বচিত পরবর্তী গ্রন্থে সামান্যতম, উল্লেখও 
করেননি 1১৩ এবিষয়ে বক্তব্যবিষয় আবো সুস্পষ্টভাবে পবিস্ফুটনেব জন্য গঙ্গাধর স্যায়বড়ের 
বঙ্গানুবাদিত প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটকের _[ ১৮৫২ খৃষ্টাব্--এবং পরে এ গ্রন্থের ১৮৬২, 
খৃষ্টাব্বেও আব একটি সংস্কৰণ প্রকাশিত হয় ] আলোচনায় অগ্রসব হওয়া যাক। 
আলোচ্য গ্রন্থটির আখ্যাঁপত্র নিয়রূপ £-- 
প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটক ৷ মহামহোপাধ্যায় শ্রীকৃষ্ণমিত্র পণ্ডিত কর্তৃক সংস্কৃত ভাষায় 
বিরচিত। শ্রীগঙ্গাধর স্যায়বত্ত কর্তৃক গোঁড়ীয় সাধুভাষাঁয় প্রণীত । কলিকাতা? . 
শীখাবিটোল! বঙ্গদেশীয় সোসাইটি যন্ত্রে মুদ্ৰিত শকাব্দাঃ ১৭৭৪ । 
গ্ৰন্থ বচনাব উদ্দেশ্য ও বীতি প্ৰসঙ্গে গ্ৰন্থেব ‘বিজ্ঞাপন’-এ শ্ৰীগঙ্গাধর স্যায়বত্র বলেছেন-- 
*অবিবত সংসাব যাত্রা সুনিব্ব“হাৰ্থে নিপুণতর চিত্ত ব্যক্তিদিগের বিবিধ পাতকরূপ 
নিবিড়তম তিমিব বাশিতে বিজ্ঞানময় কোষকে সৰ্ব্ববয়বে গ্রাস কবাতে নির্মল 
- অদ্বৈত ব্ৰহ্ম প্রাপ্তিবপ ফললাভেব নিতান্তই অসম্ভাবনা, যেহেতু উপনিষৎ বেদ্বান্তাদি 
+ শাস্ত্ৰের অধ্যয়নাদিস্ববপ জ্যোতিব উদয় হইয়া তাদৃশ ঘনান্ধকাব ধ্বংস ন! করিলে 
তথাবিধ ফললাভ কদাঁচ সম্ভবে না, পবস্ত তত্তাবৎ শাস্ত্র অত্যন্ত দুবহ এইহেতু পরম 
কৃপাময় মহামহোপাধ্যায় শ্ৰীকৃষ্ণমিত্ৰ পণ্ডিত নাটা-কৌতুক প্রসঙ্গ সঙ্গতি দ্বারা অকল্লজ্ঞ 
লোঁকদিগের অনায়াসে মনোভিলাষে তত্বজ্ঞানোদযাৰ্থে প্রবোধচক্দ্রোদয় নামক কাব্য- 
বচন! কবেন যাহ! অত্যন্ত ব্যবহিত পুৰ্বে গোঁডীয় সাধুভাষায় অনুবাদিত হইয়া 
পুৰ্ণচন্দ্ৰেব ন্যায় উদিত হইলেও তত্তাষার্থ ঘোবাৰ্থকপ মেঘাচ্ছন্ন থাকাতে সাধারণ- 
, জনসন্মিধানে সুস্পষ্টকপে আলোকময দৃষ্ট হয় নাই। অতএব এক্ষণে কর্তৃকক্রিয়াদিব 
প্রয়োগ বিশেষে কোমল শব্দবিন্যাসে অতিশয় আয়াসে তদীয়ার্থ সুনির্যাসে সংশোধিত 
bl দুল শ্লোকেব সহিত উত্তমকাগজে সুন্দব অক্ষরে Li মুদ্রাঙ্কিত হইল ৷ 
- ১৩। তিনজনের কি গ্ৰন্থেৰ ৰ সম্পুৰ্ণ কৃতিত্ব আত্মসাৎ কবাব মানসেই -্রীন্যাষবন্ 
একাজ কবেছেন--এসন্দেহ কবা বোধহয় অমূলক নয়। বিশেষত কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন 
স্বনামধন্য, ব্যক্তি ছিলেন, তাৰ জীবিতকালে একাজ কবতে জীষন্তায়বত্ব সাহসী হননি ৷ 
তাই, তাব মৃত্যুব অব্যবহিত পৰে গ্ৰন্থেৰ আত্মতত্বকৌমুদী নাম পৰিবৰ্তন এবং গ্রন্থের 
বক্তব্য বিষয়েৰ কিছু পবিবর্তন ও পবিমার্জন কবে নতুনভাবে স্বনামে গ্রন্থ প্রকাশ কবে 
অনুবাদ কৰ্মেব সম্পূর্ণ কৃতিত্ব গঙ্গাধর স্যায়বত্ব আত্মসাৎ কবেছিলেন একথাই প্রমাণিত হ্য়। 


৮, .. সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা _ " বৰ্ষ “৭৯ 
“গ্রহণেচ্ছু মহাঁশয়েব। কলিকাতাব ডিঙ্গাভাঙ্গার ' শীখারিটোলার গলিতে ৫৭ নং 
বাঁটীতে অন্বেষণ করিলে এই পুস্তক পাইবেন 1 শরগঙ্গাধর ষ্যায়রত্ু কলিকাতা সন ১২৫৯ 
সাল ২৫ অগ্রহায়ণ 1৮১৪ 

" গ্ৰন্থেব ‘নির্ঘণ্ট পত্র তে ছটি অঙ্কের নীমকবণ [ এমনকি বানান পর্য্যস্ত ] নিক 
মতো ৷ ১৮৫ পৃষ্ঠাব গদ্যে অনুবাদকৰ্ম [ গোঁডীয় সাধুভাঁষায় ] সম্পাদিত। মোট রি | 
শ্লোকেব গদ্যানুবাদ আছে। 

এবার অনুবাদের নমুনাস্বৰূপ প্ৰথমাঙ্কেব ২-সংখ্যক শ্লোকটিব বঙ্গানুবাদ [-মূল শ্লোক 
সহ ] উদ্ধত কবা হোলো , 


+ মুল শ্লোক-- | 2. ৰ 
অন্তনণভী নিয়মিত মকল্লড্ঘিত ত্ৰহ্মবস্ত্ৰং 

স্বান্তে শান্তি প্রণয়িনি সমুন্মীলনানন্দ সান্ত্ৰং । 

প্রত্যগেজ্যাতিৰ্জয়তি যমিনঃ স্পষ্ট ললাটনেত্ৰ 

ব্যাজব্যক্তী কৃতমিব জগব্যাপি চন্দ্রা দমৌলেঃ ২) 


বজানুবাদ = 

জিতেজ্িয় মহাদেবের যে চৈতন্য মৃতিজ্যোতিঃ সুসুয়া নাম নাডীতে নিবদ্ধ যে প্ৰাণবায়ু 
তাহাব অবলম্বনের দ্বারা! ব্ৰহ্মবন্তু স্পর্শ কবিয়াছে, এবং শাস্তরসে নিমগ্ন যে 'মাঁনস তদ্বাবা 
যাহা নিবিড আনন্দ স্বৰূপ প্রকাশ পাইতেছে, এবং যে চৈতন্য কপ জ্যোতিকে মহাদেব 
আঁপনাব ললাটস্থ লোচনেব ছলেতে প্রভাপটলের দ্বাবা ব্ৰহ্মাগুব্যাপক কবিয়া প্রকাশ 
কবিয়াছেন, অর্থাৎ শিবেব ললাটনেত্র নহে বুঝি চৈতন্য স্বরূপ জ্যোতিঃই ললাটভেদ = 
কবিয়া উঠিয়াছে ৷ এবডুত মহাদেবেব সেই চৈতন্য স্ববূপ- জ্যোতিকে আমবা প্রণাম 
“করি ৷৷ ২) Hl - 

লী বিষয় হোলো মুল নাটকের ঘটনা বা আযাকসূম ও কথোপকথন অংশেৰ 

১৪। গ্রন্থ রচনার রীতি ও উদ্দেশ্য প্ৰসঙ্গে গ্ৰন্থকাবের বক্তব্য ‘বিজ্ঞাপন’-এর উপরোক্ত 
বক্তব্য থেকে জানা গেল । কিন্তু যদিও তিনি বলেছেল--‘যাহা অত্যন্ত ব্যবহিত পূৰ্বে, 
পুনরায় মৃদ্রাস্কিত হইল’ তবু এ স্বীকৃতিব মধ্যে ‘ব্যবহিত পূৰ্বে গোঁডীয় সাধুভাষায় অনুবাদ’ 
গ্রন্থেব নাম এবং. অন্যান্য গ্রন্থকাবদেব নাম প্রকাশ [ যা অত্যন্ত প্রয়োজন ও স্বাভাবিক ] 
করা হয় নি। সুতবাৎ পূর্বেই বলেছি--এ সন্দেহ নিশ্চয়ই অমূলক নয় যে শ্রীন্যায়বত্র' 
- পূৰ্ববৰ্তী অনুবাদ গ্রন্থ-বচনাব সম্পূর্ণ কৃতিত্ব আত্মসাৎ প্রয়াসে প্রয়াসী হন। এ সম্বন্ধে 
আবো বিস্তৃত তথ্য জানা যেতো যদি শ্রী দ্যায়বড়ের জীবনী ও কৰ্মজ্ঞান প্রয়াসের কোন 
বিবরণ পাওয়া যেতো । মম’ 


সংখ্যা ১-৪ প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটক ও তার বঙ্গানুবাদ ৯ 


সংস্কৃত শ্লোকগুলি গ্রন্থে সন্নিবেশিত কবা হয়নি কিন্তু চবিজ্রগুলিব নীতিবাঁক) সম্বশ 
সংলাপগুলিব মূল সংস্কৃত ও তাবসঙ্গে বঙ্গানুবাদ [ সাধুভাষায় গদ্যে ] দেওয়া হযেছে। 

আন্মতত্বকোমুদী বা গঙ্গাধৰ ন্তায়বত়েব্‌ প্ৰবোধচজ্্ৰোদয় নাটকের কোন জভিনয়ানু্ঠান- 
সংবাদ সমসাময়িক পত্ৰ পত্রিকা বা গ্রন্থাদি থেকে পাওয়া যাঁয নী । 


পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায়--‘মনোযাত্ৰ। নাটক’ 


গ্রন্থের আখ্যা-পত্রটি নিয়বপ £ «৩ 

মনোযাত্রা নামক নাটক ৷ জীয়ুক্ত বাবু পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় বায় বাহাদ্বব এৰ 
জীবামপুব ৷ চন্দ্রোদয়যন্তরে মৃদ্াঙ্কিত হইল.। শকাব্দাঃ ১৭৮৪ ৷ , এই গ্ৰন্থ যীহাব প্ৰয়োজন 
হইবেক তিনি জীলা হুগলীব ইন্মলকাজ কোঁটেব নাঁজীর অথবা কলিকাতাব জ্ৰীযুত বাৰু 
প্যারীমৌহন বন্দ্যোপাধ্যায় ইনকমটেক্স আপীশেব হেড টা বারুব নিকট সংবাদ 
পাঁঠাইলে পাইবেন ৷ মূল্য ১ টাকা । 

গ্ৰন্থ বচনাব উদ্দেশ্য প্রসঙ্গে গ্রস্থেব ভূমিকা শ্রীযুক্ত পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন-- 

“গ্রাম্য বালকপকলে শাবদীয় মহাপুজাকাঁলে আনন্দোৎসৰ ছলে বর্ষে বর্ষে বিদ্যাসুন্দৱাদ্ৰ 
নাটক কোকিলকণ্ঠে সংগীত কবত সাধাবণেব সুখবরদ্ধন কব! দৃষ্টে অস্মদেব মনে এই 
মানস হইয়াছিল যে পবমার্থতত্ববোধক আনন্দজনক কোন নাটক ভাষাতে বচনাপুর্ববক 
এই সকল বাঁলকদিগেব দ্বাবা গান, কবাইলে তাহ! শ্রবণে শ্রবণেব সার্থকতা ও মনের 
মলিনত! দুব হইয়া! শ্রবণমনঃ পরিতৃপ্ত হইতে পাবিবেক, এই বাসনার তোষণা কল্পনায় 
সংস্কৃত নানা নাটক পর্য্যালোচন1 কবিযা পণ্ডিতাগ্রগণ্য জীজীকৃষ্ণমিপ্ৰকৃত জ্ঞানাদন্দবসমুক্ত 
প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটকসদ্বশ অন্য দৃষ্ট না হইয়া তদাভাসক্রমে ভাষাতে নাটক রচনা 
কবণেব অভিলাষ হয়; ১২৬৩ বঙ্গাব্দে মোছলমানদিগেব পর্বব এবং অস্মাদাদিব দুর্গোৎসব 
প্রয়ুক্তমাসদ্বয বাঁজকার্ধ্য হইতে অবকাশপ্রাপ্ত হইয়া এই গ্রস্থেব প্রথম এবং দ্বিতীয় অঙ্ক 
রচন। কবিয়! বাঁলকদিগকে সুশিক্ষিত কবাইয়! তাহাবদিগেব দ্বাবা মহোৎসবদিবসে সংগীত 
করাণ যায় তবচ্ছুণে বিচক্ষণ শ্রোতাগণ অতিশয় সম্তষ্ট হইয়া উৎসাহ প্রদান করাতে 
সাহস বৃদ্ধি হইয1! পৰ বর্ষে তৃতীষ অঙ্ক প্ৰণয়ণ কবা হয়, তদনন্তৰ রাঁজকার্ষ্যেব 
বাহুল্যপ্রযুক্ত অবসবাঁভাব হইবাতে গ্রন্থ সমাপ্ত কবণের সময় প্রাপ্ত হই নাই। 
মুরসিদাবাদনগবে ছোট আদালতেব 'জজেব পদে ১২৬৮৬৯' বঙ্গাব্দে' আমাব নিমুক্ত 
থাকাকালে অসৌভাগ্যক্রমে আমাব সুশীল কনিষ্ঠ পুত্র যে প্রাণতুল্য ছিল এবং 
প্রিয়োতমা পত্নী ক্রমে কবালকাঁলেব বশতাপন্ন হইবায় অবসন্নচিত্ত হইয়া! শোকগিন্ধ 
হইতে উত্তীর্ণ হইবাব তৰি স্বৰূপ শান্তিস কথা জানিযা এই গ্রস্থেব চতুর্থ ও পঞ্চম 
অঙ্ক বচন! কর! হয়, জগদীশ্ববেব কৃপায় এই উপায় অবলম্বনে স্ত্রী পুত্র বিয়োগজনিত 
গুকতর শোকে অনেক সম্ববণ ও মনঃস্থিব কবণে সক্ষম হইয়াছি; এক্ষণে বিচক্ষণ 
বন্ধুগণে এ গ্রন্থ প্রকটনে সাধারণের চিত্তবিনোদ ও উপকার হইবাঁব সম্ভাবন৷ বিবেচনা 


সম 


১. সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা বর্ষ "৭৯ « 


কবায় মুদ্রাঙ্কণে অনুমতি দিলাম ৷ এ গ্রন্থে যে বিষয়েৰ লোকৰ কবৰ বিষয়ী 
ব্যক্তিদিগের সম্বন্ধে এতাদৃশ সুকঠিন যে বিশেষ মনোভিনিবেশ ব্যতীত ইহার মাধুৰ্ধ্যবসের 
তাৎপৰ্য্যানুভব হইতে পারে না ৷” গ্রন্থবচনাব বীতি প্রসঙ্গে তিনি আৰও বলেছেন £-- 

“সর্বসাধারণের বোধগম্য হইবাৰ কারণ যে পর্য্যন্ত সুলভ ও সহজ হইতে পারে 
এমত চেষ্টা কবা হইয়াছে, ও পদ সকল কোমলচলিত শব্দে রচন! করা গিয়াছে; 
বালকদিগেব দ্বাবা সংগীত হইবাব কাবণ বাগ ও তাল প্রায় কঠিন প্রযোগ কব! 
হয় নাই, তদ্ধেতুক যদিচ বচনাৰ পারিপাট্য হইতে পারে নাই ; তথাপি বঙ্গভাষাতে 
প্রস্তাবিত বিষয়ের এপ নাটক পূর্বের কেহ যে বচন! কবিয়াছেন ইহা দৃষ্ট না 
হওয়ায় এবং সৰ্ব্বসাধাবণেব বুঝিবাব সুলভ হইলে সাদরে সকলে গ্রহণ ও পাঠ করিয়া 
তাৎপর্য বুঝিতে পাবিয়া সুখী হইতে পাবিবেন এই প্রত্যাশীষ, বিজ্ঞ, গুণজ্ঞ, রসজ্ঞ, 
ব্যক্িবর্গেব নিকট বিনয় পুরঃসর এই প্রার্থনা কবিতেছি যে অনুগ্রহপূর্ববক অজ্ঞেব 
বচনার দৌষালোচনাবিনিম্মরখে অবকাশ কালে পাঠ কবিয়া যে নিগুঢ়বস ইহাতে 
আছে তাহাব আস্বাদনে আনন্দ অনুভব কবিবেন 1৮ a 

পঞ্চমঅঙ্কে ১১৩ পৃষ্ঠায় গদ্য-পদ্যে নাট্যকৰ্ম সম্পন্ন হয়েছে। গদ্য অংশের স্থানে 
স্থানে সংলাপ আছে আবার কোথাঁযও বা উপাখ্যানাকারে বৰ্ণন] আছে। গদ্যাংশ 
বিভিন্ন বাংলাছন্দে লিখিত হয়েছে। বাগবাগিনী তাল উল্লেখসহ অনেকগুলি গান 
আছে--অধিকাঁংশ ক্ষেত্রে গানগুলি সংলাপাকারে লিপিবদ্ধ হয়েছে ৷ গণেশ-বন্দনা, 
ভগবতী-বন্দনা, নিগুণ-ভজনা দিয়ে গ্রন্থাবস্ত হয়েছে ৷ অনুবাদ কৰ্ম যথাযথ নয় বরং 
স্থানে স্থানে পবিবজিত -অথব| পবিবর্ধিত হযেছে £--সাধাবণভাবে ভাবানুবাদ রীতি 
অনুযায়ী অনুবাদ কৰ্ম সম্পাদিত হলেও কর্মের ক্ষেত্রে গীতাভিনয়-ধর্মী ৰল! চলে। 
মাঝে মাঝে সংস্কৃত শ্লোক দেওয়া আছে এবং সঙ্গে সঙ্গে ‘অস্যার্থঃ' বলে বঙ্গানুবাদ 
দেওয়া হয়েছে। দৃশ্যেব সংখ্যা উন্নিখিত না হলেও দৃশ্য বিভাগ [ ছোট ছোট পৰ্যায় 

আকাৰে ] কব! হয়েছে । 
নাট্যকৰ্মের নমুনাস্ববূপ তৃতীযাঙ্ক থেকে কিছুটা উদ্ধৃত কবা যাক £-- 


কথ! ন 


মহামোহ কহিলেন ই] তাহাবে শীঘ্ৰ আহ্বান কব, যদ্যপি সুযোগ্য হুইয়! থাকে তবে 
উপস্থিত যুদ্ধে শৌৰ্ধ্য বীৰ্য্য প্রকাশ পূৰ্বক কৃতকাৰ্য্য হউক ৷ ক্রোধ মহামোহেব আজ্ঞাপ্ৰাপ্ত 
হইয়া নিজ-সম্তান দ্বেষকে আহ্বান কবিতেছেন, ওৰে বাপু দ্বেষ! দ্বেষ বলে, কেবে বেটা ' 
এতবাত্রে আমায ডাকাডাকি কবিতেছিস ? 


বাগিনী মালকোস বহাব, তাল আঁভ্‌ খেমটা । 
এতবাত্তিরে তুই কেরে আমায় ডাকছিস বেটা। 


সংখ্যা ১-৪ গ্রবোধচন্দ্রোদয় নাটক ও তার বঙ্গাস্ববাদ ১১ 
ৰ আমি শুষেছিলাম মনেৰ সুখে দুপুব বেতে একি লেঠা ৷৷ 


বধুর সঙ্গে, প্রেম প্রসঙ্গে, ছিলাম আমি নানা বঙ্গে। = 
সে সুখে কবিলি ভঙ্গ, তোব মুখে মাঁরিব বাটা ৷৷১৫ 


hs 


হে + 

তথখন'দ্বেষ রঙ্গডুমিতে প্রবেশ পূর্ববক আপন পিতা ক্রোধকে দৃষ্টি করিয়া বলে কে ও 
বাবা! তুমি আমাকে ডাকিতেছিলে ? নতুবাঁ এমত অরসিক কে আছে, বাবা নামেও 
যেমন কর্মেও তেমন, সদাকাল বেগেই আছ সংসারেব মজা কিছুই জানিতে পাৰিলে না । 
ইহা শ্রবণ করিয়া ক্রোধ ক্রোধে পরিপূর্ণ হইয়া! দন্ত কট্‌মট্‌ ধ্বনিপূর্ববক পুত্রকে চপেটাঘাত 
কবিয়া বলিতেছেন ওৰে নিৰ্বেণধ কাহাকে কিরূপ সম্বোধন করিতে হয় তাহা ভোমার 
বোধ নাই, এবং অন্মাদাদিব উপস্থিত ঘোর বিপদ সমযে তোমাৰ আমোদ প্রমোদের 
কথা! আর কি বালক আছ, উপযুক্ত হইযাছ, এ দেখ তব পিতামহ মহাবাঁজ 
মহামোহ বিষপ্নবদনে আছেন, কোন তত্ব বাখ না। দ্বেষ বলিতেছে কেমন ২ কি বিপদ 
উপস্থিত? ক্রোধ উত্তব কবিলেন ওবে, কর্তা পিভাঁঠাকুবের প্রযুখাৎ সবিশেষ শ্রবণ কর ৷ 

উদ্ধত নমুনায় লক্ষণীয় হোলো--১। ভাষাব গুরুচণ্ডালী দোষ--য! সেম্বগে অধিকাংশ 
ক্ষেত্ৰেই [বিশেষত গদ্য বচনায়] দেখা যেত। ২। সংলাপে নাটকীষতা থাকলেও 
সংলাপলেখ্য-রীতি উপাখ্যানানুগ ৷ 

আলোচ্য নাটকের কোন অভিনয়ানুষ্ঠান সন্থন্ধে সংবাদ পাওয়া যায় না। 


ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের “বোধেন্দুবিকাস নাটক" 

গ্রস্থেব আখ্যা-পত্রটি নিশ্নবপ £-- 

বোধেন্দুবিকাশ নাটক প্রবোধচক্রোদয় নাটকেব অনুরূপ-_ অর্থাৎ স্বভাবানুযায়ি বৰ্ণন 
মহাকবি ৬ঈশ্ববচন্দ্র গুপ্ত প্রণীত। প্রভাকৰ সম্পাদক শ্ৰীযুত বামচন্দ্র গুপ্ত কর্তৃক 
প্ৰকাশিত ৷ কলিকাতা ৷ প্রভাকব যন্ত্রে মুদ্রিত ৷ নিযনিয় নয়ানটাদ দত্তের স্তীট নং 
৫৪ ৷ ১২৭০ সাল ৷ পৃষ্ঠা-১৪০। * 

কৰিব জীবিতকালে নাটকখা্‌নিব অংশ বিশেষও গ্ৰন্থাকাবে প্রকাশিত হয়নি ৷ 
মৃত্যুব চারবছব পব ভার কনিষ্ঠ ভ্রাতা বামচন্দ্র গুপ্ত বোধেন্দুবিকাসেব প্রথম খণ্ড 
ৃ [ অসম্পূর্ণ_ প্রথম ভিনঅঙ্ক মাত্র] প্রকাশ কবেন এবং বাঁমচন্দ্র গুপ্ত প্রকাশিত গ্রন্থের 
আখ্যা পত্রটিই উপবে উদ্ধৃত হয়েছে । এ নাটকেৰ পববর্তী [ দ্বিতীয় ] খণ্ড { বাকি 
তিন অঙ্ক সহ ] বামচন্দ্ৰ গুপ্ত পুস্তকাকারে প্রকাশ কবে যেতে পাৰেননি ৷ বাঁমচন্দ্রেব 
দৌহিত্ৰ [ একমাত্র কন্তাব পুত্র] মণীন্্রকৃষ্ণ গুপ্তেব সম্পাদনায় পরবর্তীকালে প্ীশ্বৰ 
গুপ্তের গ্রন্থাবলী’ৰ দ্বিতীয় খণ্ডে [ ২০নং কৰ্ণওয়ালিশ স্্রীটস্থ মেড়িকাল লাইব্রেরী 





৯১৫ । তখনকার দিনের যাহ--'কাধুয়া-খুনুছ দিব প্রভাব ও. ৬. সা" 
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--২৭৪ ] এ নাটকেব সম্পূর্ণ অংশ প্রকাশিত হয়। ১৬ সুতরাং ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় , 
তার বঙ্গীয় নাট্যশালাঁর ইতিহাস গ্রন্থের “পরিশিষ্ট” অংশে 'নাট্যকাব ও নাট্য গ্রন্থ 
শীর্ষক অধ্যায়ে ১২৭০. সালে প্রকাশিত বোধেন্দুবিকাম গ্রন্থেবই [আংশিক ] উল্লেখ 
কৰেছেন ৷ 

‘বোধেন্দুবিকাস’ গুপ্ত কবিব-পবিণত বয়সের [ মাত্ৰ ৪৭ বৎসৰ তিনি জীবিত ছিলেন ] 
রচনা । ‘সংবাদ প্রভাকব’ পত্রিকাতে প্রথম এটি প্রকাশিত হতে থাকে, ১২৬৪ সাল থেকে 
ধারাবাহিকভাবে । | 

আলোচ্য গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের ‘উপক্তমণিকা’তে সংবাদ প্রভাঁকর সম্পাদক রামচন্দ্র 
গুপ্ত বলেছেন ঃ-- 

“মদগ্ৰজু মহাকবি “ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মহাশয় প্রবোধচক্তোদয় নাটকের বপকপ্রণালী 
অবম্বনপুৰ্ব'ক সুললিত গদ্য-পদ্য পুবিত ‘বোধেন্দুবিকাস’ নামক যে নাটক বিবচন করিয়া 
গিয়াছেন, তাহা ছয় অঙ্কে সমাপ্ত হইয়াছে। এইক্ষণে আমি এই প্রথমভাগে তাহাব প্রথম 
তিন অঙ্ক মুদ্ৰাঙন্কণ কবিয়া সাধারণ সমাজে প্রকাশ কবিলাম, এই মহোপদেশপূর্ণ পবম- 
জ্ঞানানন্দ-প্রদ নাটক প্রথমডঃ মাসিক প্রভাকবে5৭ প্রকাশিত হয়। পৃস্তকাকাবে প্রকাশ 
কবিধাব নিমিত্ত কবিবব ইহার কোন কোন স্থানে পুনবর্ধার সংশোধন, পৰিবৰ্তন এবং 
নৃতনপে বচন! কবেন, মুলগ্রন্থে যেরূপ আছে, তাহা অপেক্ষা বিষয়ের স্বভাব বর্ণনা করাতে 
্রন্থখানি অনেক বৃহৎ হইয়া উঠিয়াছে সৃতবাং একভাগে সমুদয়াংশ প্রকাশ কবা বিবেচনা 

১৬ ৷ ডঃ সুকুমাব ‘সেন বাঙ্গাল! জিতো ইতিহাস গ্ৰন্থেৰ দ্বিতীয়বঙ, গঞ্চম 
গংস্কবশের ১২১-২২ পৃষ্ঠায় এবং ফুটনোটে ] বলেছেন 8 __ 

" ঈশ্ববগুপ্তে রচন! সংবাদ প্রভাকবে প্রকাশিত হয়। ' তাহার জীবৎকালে অথবা ম্বত্যুর 
পরে যেসব রচনা পুস্তিকা কিংবা গ্রন্থ আকারে বাহির হইয়াছে তাহা সবই পুনৰ্মুদ্ৰণ ৷ 
'কালীকীর্ভন” [ ১২৪০ সাল 1, “ভাবতচন্দ্র বায়ের জীবন বৃত্তান্ত’ [ ১২৬৩ সাল], ‘প্ৰবোধ 
প্রভাঁকর' [চৈত্র ১২৬৪ সাল] ‘হিত প্রভাকব’ [চৈত্র ১২৬৭ স্নাল ], ‘বোধেন্দুবিকাস’ 

_[ ১২৭০ সাল ]1 ১৮৬২ খ্ৰীষ্টাব্দ হইতে অনুজ বামচন্ৰ্ৰ-গুপ্ত ঈশ্বব গুপ্তেব কবিতাবলীর 
সঙ্কলন খণ্ডও প্রকাশ কবিতে থাকেন। ১২৯২-৯৩ সালে বঙ্কিমচন্দ্রে সম্পাদনায় 
গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় একটি সংগ্রহ প্রকাশ করেন ৷ ১৩০৬ সালে বসুমতী কার্য্যালয় 
হইতে এবং ১৩০৭ সালে মণীন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্তেব সম্পাদনায় গুৰুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক 
ঈশ্ববচন্দ্র ওপ্তেব গ্রস্থাবলী প্রকাশিত হইয়াছিল ৷ 

১৭ ৷ সমগ্র নাটকটি ১২৬৪ সালেব মাসিক সংবাদ প্রভাকব পত্রিকায় প্রকাশিত হয় । 
(২ৰ! বৈশাখ ১ম ও২য অন্ধ, ১লা জ্যৈষ্ঠ ওয় অঙ্ক, রা আধা, ৰ অঙ্ক,,১লা শ্রাবণ ৫ম 

- অঙ্ক এবং ইরা ভাতৰ ওষ্ঠ অঙ্ক )"1 - .'-  - হন 2টি দাও 
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সিদ্ধ হইল না, বিশেষতঃ তাহাতে আবাব কালবিলম্ব হইবার সম্ভাঁবন1, এই নাটকেৰ 
উদ্দিষ্ট বিষয়টি বাহিবেব নহে, তাহা আন্তরিক, সুতরাং অত্যন্ত কঠিন বলিতে হইবেক, 
ফলতঃ সেই আ'ত্ম-তত্ৃজ্ঞান যতদুব পর্য্যন্ত সহজে প্রকাশ করা যাইতে পাবে, কবিবর 
পাঠকবৃন্দের উপকার নিমিভ তাহাতে প্রযত্ব ও পরিশ্রমকবণে ত্রুটি কবেন নাই ৷ যাহাৰা 
এই নাটকের অভিনয় প্রদর্শনে অনুরত হইবেন, তাহাবদিগের কার্য্যের সমাধানার্থে 
প্রত্যেক বিচারাদি উক্তিব শেষভাগে অতি সংক্ষেপে লিখিত হইয়াছে. 1”, 
প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটক অনুসরণে ‘বোধেন্দুবিকাস' - বচিত হলেও অনুবাদ ‘কৰ্ম 
[ মর্মানুবাদ ] অধিকাংশ স্থলে এবং বহুলাংশে পরিবতিত ও.পরিবর্ধিত হয়েছে__সুতরাং 
বোধেন্দ্রবিকাসকে 'প্রবোধচন্দ্রোদয় অনুসবণে ঈশ্বরগুপ্তেব মৌলিক বচন!” বললে বোধহয় 
অত্যুক্তি হয় না। মূল নাটকানুযায়ী অঙ্ক বিভাগ বা অঙ্কেব সংখ্যালেখ বিচ্ছিন্নভাবে আছে 
যদিও ষষ্ঠ অঞ্চ আলাদাভাবে নেই--ঘটনাগুলি মৃলানুযায়ী বর্তমান নেই। সরল গদ্য এবং 
তবঞ্জলহরী ত্রিপদী, পয়ার, প্রকৃতি, বীববিলীসিনী, বণবঙ্গিনী, ভঙ্গব্রিপদী, সুবশিঞ্চকা, 
মোহিনী, উন্মাদিনী, পঞ্চাল, সুধাতরঙ্গিনী, মণলতীলতা, চপলামালা, ললিতচৌপদী, 
মালিনী, চপলাগতি, লঘুত্রিপদী, আমোদিনী, সেকালিকা, শাসক, রোহিনী পয়াব, 
হিল্লোল, বিনোদিনী, যষ্ঠপদী, গৌরবিনী, তোটক, কবালী, প্রভৃতি চলিত-_অচলিত 
সংস্কৃত মূলছন্দ এবং একাধিক ছন্দেব মিশ্রণে [ মিত্র ছন্দ ] বচিত ছন্দে পদ্যে অনুবাদ কর্ম 
সম্পাদিত হয়েছে । নতুন নতুন সংস্কৃত ছন্দেব শুধু সার্ক অনুশীলনই কবেননি গুপ্তকবি, 
নিজের রচিত বহু গান ও কবিতাব সংযোজন কবেছেন নাটকখানিতে। গুটিকয়েক হিন্দি 
গানও সন্নিবেশিত হয়েছে । বাংল! ও হিন্দী মিশ্রিত ভাব মধুব ভজন ও দৌহাগুন্সির 
উচ্চ প্রশংসা করেন রামগতি ন্যায়রত্ব মহাশয় তাব ‘বাঙ্গাল! ভাষা ও বাঙ্গাল! সাহিত্য 
বিষয়ক প্রস্তাব’ শীর্ষক সমালোচনা গ্রন্থে । | 
নাটকের নামকবণেব পরিবর্তন [ 'প্রবোধচক্দ্রোদয়” স্থলে ‘বোধেন্দুবিকাস’ | 
এবার বোধেন্দুবিকাস নাটকেৰ রচনাব আলোচনায় আসা যাক ৷ 
«ওকথা, আর বোলো না, আব বোলো না, 
. বলছ বধু, কিসের বোকে £ 
এ বড় হাসির কথা, হাঁসির কথা, , 
হাস্‌বে লোকে । হুাস্বে লোকে ৷৷ 
বলহে, বোল্বো কত, বোল্বো কত, 
বোল্তে হোলো মনেব দুখে । মনেব দুখে ৷ 
এ বড, অনাসৃষ্টি, বিষয় সৃষ্টি, সুধা বৃষ্টি, 
সাপের মুখে ৷ সাপের মুখে ॥ 
কাণাব চোখে চশমা দিয়ে, কাৰ্য্যকিবা আছে। 
। _, পতিন্ৰভু ধৰ্ম্মকথা, বারাঁদনার কাছে ॥ , 


> 
ও, 
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কালাব কাছে কাব্যকথা, কি তোমাব ভ্রান্তি । 
চোরেব কাছে পুণ্যকথা, বীরেব কাছে শাস্তি ৷ 
বসের কথা বোল্লে ভাল, এমন্‌ বসিক্‌ চাইতো । 
তোমার মত বসের সাগর কোনখানে নাইতে! 
বৌঝাঁপডা হবে' পৰে, ঘরে আগে যাইতো ৷ 
তাইতো বটে, তাইতো, বটে, তাইতো, 
তাইতো, তাইতো ** ॥ 


-‘বোধেন্দুবিকাস নাটকের’ প্রস্তাবনায় নটীর উক্তি এট ৷ ছডার ছন্দে হেঁয়ালিপূৰ্ 
ভাষায় কবিতাটি রচিত। শতাধিকবর্ষ পূর্বে সংশয়ী কিশোর মনে বৰীন্দ্রনাথেব 
ধারণা হয়েছিল--নতুন ছন্দে এমুন সুস্বর কবিতা কে আব লিখতে পারে সেয়ুগে-- 
এটি নিশ্চয়ই 'ৰড়দাদ| দ্বিজেন্দ্ৰনাথের বচন! । ‘জীবনস্মৃতি’ গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের 
প্রাসঙ্গিক আলোচন) ১৮ এক্ষেত্রে স্মবণীয় ৷ ও 
রচনাৰ.নমুনাস্ববূপ দ্বিতীয়াঙ্কেব প্রথমাংশ এখানে উদ্ধত কবা হোলে৷-- 


দু 
__ গীত। এ 
রাগিনী খান্বাজ। তাল একতাল ৷ ” 
আমার তুলনা কি হয় । আমি অতুল্য অজয়। 
তমোগুণে তমোবপী মম সম নয় ॥ 





১৮ | “বড়দাদ| একবার কী একটা কিন্ত:ত'কোঁতুক- নাট্য (881168ণ89) বচনা 
করিয়াছিলেন, প্ৰতিদিন মধ্যাহ্নে গুণদাদাব বড়ো বৈঠকখানাঘবে তাহার বিহার্সাল 
চলিত । আমরা এ বাড়িব বাবান্দায় দাডাইয়া খোলা জানালাৰ ভিতব' দিয়া 
অট্রহাস্যের সহিত মিশ্রিত অদ্ভুত গানের কিছু কিছু, পদ' শুনিতে পাইতাম এবং 
অক্ষয় মজুমদাব মহাশয়েব উদ্দামনৃত্যেবও কিছু কিছু: দেখা যাইত। গানের এক 
অংশ এখনও মনে আছে-- 
ওকথা আব বোলো না৷" 
*»শহাসবে লোকে? 

এতৰডো হাঁসিব কথাটা যে কী তাহা আজ পৰ্য্যন্ত’ জানিতে পাবি নাই, কিন্ত 
একসমঙ্গে জানিতে পাইব, এই আশাতেই মনটা খুব দোলা খাইত ৷”--জীবননস্মৃতি, 
বাঁভিব আবহাওয়া, পৃষ্ঠা ৫৭, ববীন্দ্ৰবচনাবলী, ১০ম খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকাব ৷ 
উদ্ধৃত গানেৰ লাইনগুলি প্ৰমাণ কবে বচনাটি গুপ্ত'কবির বোধেন্কুবিকাস নাটকের 
যা রবীন্দ্রনাথ ভুলক্ৰমে দ্বিজেন্্রনাথের রচনা বলে” মনে 'করেছিলেন। 


রখ, 


দুখন 


সংখ্যা "১-৪ প্রযোধচন্দ্রোদয় নাটক ও তার বঙ্গানুবাদ 5৫ 


সবের্বাপবি করি গৰ্ব, ইন্দ্র, চন্দ্র, অভি-খব্ব 
তুচ্ছ বিধি, হবি সৰ্ব‘, আমি সবর্বমষ ৷৷ | 
_ আমাৰ সহিত তুলে, তুলনা কবিল তুলে, - 
- লঘু হয়ে রবি, শশী, গগনেতে বয় ৷৷ 
অবে ও মৃঢ লোক সকল! তোবা- সকলে আমাব চবণতলে প্রণত হ। আমি ত্ৰৈলোক্য 
জয় কবিয়াছি, আমি সব্বশ্রেষ্ঠ। আমাব তুল্য মহাঁপুকষ আর কেহই নাই, আমাব পদধূলি 
যে ব্যক্তি ভক্তিপুবর্বক মস্তকে ধাবণ কবিবে, সেই ব্যক্তি পবিত্র হইবে ৷ 

সাক্ষাৎ জগদীশ্বৰ মহাৰাজ মহামোহ এইমাত্র আমাকে আজ্ঞা কৰিলেন,-- 

-“হে প্রাণাধিক দত্ত! বাপু তোমাব কুশল হোক্‌, কুশল হোক। হিছাহিত বিবেচনা- 
বিহীন দুৰ্ভাগ্য বিবেক আমাবদিগেৰ কুলনাশেব নিমিত্ত অমাত্যেব সহিত স্থিবপ্রতিজ্ঞ 
হইয়া প্রবোধচন্দ্রেব উদয়েব জন্য সমুদয় তীর্থধামে শমদম প্রভৃতিকে প্রেবণ করিয়াছে। 
অতএব তুমি এই'দণ্ডেই কামাদি সেনাপতি এবং আর ২ মহাবল যোদ্ধাদিগেব মহিভ 
সংযুক্ত হইয়া বাবানসী, বৃন্দাবন, কুকক্ষেত্র, হবিদ্ধার, অযোধ্যা, শ্ৰীক্ষেত্ৰ, কামাক্ষ্যা, 
চন্দ্ৰনাথ এবং সেতুবন্ধ বামেশ্বর প্রভৃতি সকলতীর্থ গমন ও ভ্রমণপুবর্বক শক্রদিগের 
সংহার কব। অন্মচাবী, গৃহী, বাণপ্রস্থ এবং যতি, এই চতুধ্বিধ আশ্রমিগণেব আশ্রমে 
ধর্মাকর্মাদির বিঘ্ন কব ৷ শীঘ্রই গিয়া ধৰ্ম্মেব ও তংসংক্রান্ত কর্মেব মৰ্ম্মে বিষমতব বেদনা 
প্রদান কব, তোমাৰ গাত্রেব চর্দেব ঘৰ্ম্মে যেন ধৰ্ম্মে দল তৃণেব ন্যায় ভাসিয়া যায়” । 
আমি সেই আজ্ঞা শিবোৌঁধার্য্য করিয়া, সংপ্রতি কাঁশীবাসী হইয়া এখানকাঁব সমস্ত 
লোককে অধীন কবিযাছি, তাবতেই আমাঁব বশ'হইযাছে।” 
এরপর চপলাগতি, মালিনী ও চৌপদী ছন্দে কবিতায় এবং পৰে সাধু গদ্যে দত্তের 

আত্মপ্রচার ব্যক্ত হযেছে ৷ উপবোদ্ধূত গদ্য-সংলাপ অনুপ্রাসেব অস্বস্তিকর ব্যবহাৰ [ “গাত্রের 
চর্মের ঘৰ্ম্মে যেন ধর্মের দল’ ইত্যাদি ] গুপ্ত কবির কবি-স্বভাবেব ব্যঞ্জনাস্বকূপ । 
উপবোদ্ধাত অংশের কিছু পরে [ “গর থেকে অহম্কাবকে দৃষ্টি কবিয়া বিতর্ক” ] দত্তের 
উক্তি হোলো £-- 
“গঙ্গাব ওপার হোতে এপারে একে আস্ছে;, 
গাঁয়ে যেন ববি ছবি ভাস্‌ ভাঁস্ছে। 
সকলকে তুচ্ছ জ্ঞানে উচ্চববে ভাষ্‌ ভাষ্‌ছে ; 
বাহু নেভে ধৰ যেন শাস্ছে ; 
এ যে দেখি ভগু-দলের ভণ্ডামি সব নাশছে ; 
নৈলে কেন নিজভাবে উপহাসে হাস্‌ হাঁস্ছে ঃ 
হাদে, এ কে আস্ছে; কে আস্ছে; 
বোধহয়, ইনি দক্ষিণ রাড দেশ হইতে আগমন. করিতেছেন, ইহাঁবি নিকট আমার 
পিতামহ অহঙ্কীবেব সংবাদটা পাওয়া যাইতে পাবে 1৮ 


১৬ , সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক! বর্ষ '৭৯ 


উদ্ধৃত কবিতাংশে প্ত-কবিব শব্দ-চয়ন ও জাদ্বকরী ছন্দ বৈশিষ্ট্যের লক্ষণ 
সৃপরিস্ফুট ৷ ঈশ্ববগুপ্তেব ছন্দজ্ঞান প্রসঙ্গে শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন বলেন [ ছন্দশিল্পী রামপ্রসাদ 
ও ঈশ্ববচন্দ্র, বিশ্বভাবতী পত্রিকা, মাঘ-চৈত্ৰ, ১৩৭৩ ] ৪. 
“মনে হয়, ঈশ্ববচন্দ্র, বামপ্রসাদেব চেয়ে কিছু বেশি ছন্দ সচেতন ছিলেন। অর্থাৎ 
তার বোধেব চেয়ে জ্ঞান বেশি ছিল। কিন্তু সে জ্ঞান সুগভীর ছিল না, ফলে ছন্দে 
মুলনীতিগুলি তীব কাছে অনাবিষ্কতই ছিল। এবিষয়ে তিনি প্রধানতঃ চলতি 
ধারণার দ্বারাই চালিত হতেন। জথচ তাঁব ছন্দেব বোধ ছিল সুপ্রখব। তাই যখন 
তিনি শুধু বোধের দ্বাবা চালিত হতেন তখনই তাঁর ছন্দে দেখা দিত সুষম! ও মাধুর্য ৷ 
কিন্ত যেই তিনি সচেতন হয়ে উঠতেন অমনি ছন্দ বাঁধা পথে চলতে শুরু কবত ৷ তাব 
বচনাষ যা কিছু অভিনবত্ব তার অধিকাংশই চলতি প্রথাব গণ্তিব মধ্যে এবং ছন্দ বন্ধ 
রচনায় অর্থাৎ ছন্দের বহিবাকৃতিতে, অস্তঃপ্রকৃতিতে নয়। এটা ভাব সৃচেতন মনের 
‘খেলা ৷ ছন্দেব বোধ বাঁসা বেঁধেছিল তাব কানে, জ্ঞানের অন্তঃপুরে প্রবেশ করতে 
পাঁবেনি ৷ **** এই কাঁবণে ব্যাপাবটি সবচেয়ে বেশি ঘটেছে কলারৃত ছন্দবচন1র 
বেলায। কান ওজ্ঞানেব বিবোধঘটিত এই যে ট্রাজেডি, তাব দু একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি 
ঈশ্ববচন্দ্রের বোধেন্দুবিকাস নাটক থেকে ॥ এই নাটকের মঙ্গলাচবণ' অংশেই আছে-- 
শিশিব, ‘বসন্ত’, নিদাঁঘ, বৃষ্টি, 
যে জন কবিল এসব সৃষ্টি, 
যে জন দিয়েছে নয়নে দৃষ্টি, 
তারে ভাব একবার ৷ 
ছন্দ-জগতেব দুষ্ট-সবস্বতী স্পষ্টতঃই এখানে অক্ষবসংখ্যাব সমত! দেখিয়ে কবিকে 
ভুলপথে চাঁলিয়েছেন। নতুবা 'বসন্তে'র আগে কিছুতেই 'শিশিব, আসতে পাবত 
নো, আসত ‘শীত’ বা অন্য কিছু । ছলনাময়ীর মায়াজাল বিস্তাবেব আর একটি 
দৃষ্টান্ত এই--- রী 
মবকতমণিমণ্ডলমণ্ডিত 
মোহন মুকুট মুখ সুশোভিত 
মথুরামহীপ মুকুন্দম।ধব 
মধুব মুবলী ধব হে৷ 


পবমানন্দ প্রেম প্রসঙ্গ, 
প্রমোদ পীযুষ পুবিত অঙ্গ, 
পতিত পাবন প্রণত পালক, হু 
পবমপুরুষ পৰহে ॥ 
১, বোধেন্দববিকাস' [মশীন্্রকৃষ্ণ গুপ্ত ], পঞ্চম অঙ্ক, পৃষ্ঠা ১৮ 


সংখ্য| ১-৪ এবোধচন্দ্ৰোদয় নাটক.ও তার বঙ্গামুৰাদ ১৭" 


এটর প্রথম অংশে-কবির সচেতন মন সযড়ে অক্ষব সংখ্যার সমতা রক্ষা করে 
চলেছে! এখানে কবিব শিক্ষালন্ধ জ্ঞান অতন্ত্র ৷ কিন্তু দ্বিতীয় অংশ বচনাব কালে দেখি, 
জ্ানেব'প্রহৰী ঝিমিয়ে পডেছে। তাই তিনি কানেব দ্বার! চালিত হয়ে অনায়াসেই. ছদ্দ- 
সরস্বতীব প্রসন্নতা লাভ-কবতে পারলেন ৷ 

*“কলাবৃত্ত বীতির ছন্দ হচ্ছে মূলতঃ গীতিবচনাব বাহন ৷ চর্যাগীতি ও গীতগোবিদ্দ 

কাব্য তার প্রমাণ মধ্যযুগে বৈষ্ণব কবিবাও এই ধারার অনুসরণ কবেছেন ৷ 'ঈশ্বরচজ্্রও 
অনেক গাঁন বচন! কবেছেন, গাইতেও তিনি পাবতেন, সুরতাঁলেব যথেষ্ট জ্ঞান ছিল. 
ভাব।_ কিন্তু গানেব ইতিহাসে গীতিকাৰ বা সুবকাব হিসাবে ভাব কোন স্থানই নেই ৷ 
বামপ্রসাদেব মতে৷ কানের উপলব্ধি ও গানেব অনুভূতি তার মজ্জাগত ছিল না। তাই 
গীতিবচনার মুখ্য বাহন কলাবৃতবীতিব স্বৰূপ তীর আয়ত্ত হয় নি ।” 

বোধেন্দুবিকাস নাটকের অভিনয় প্রসঙ্গে সমসাময়িক পত্রপত্রিকা বা গ্রন্থাদিতে কোন 
উল্লেখ নেই তবে পুর্বে বিত ‘জীবনপ্মৃতি’র বক্তব্য থেকে একথা অনুমান ‘করা 
বোধহয় অসযীচীন নয যে দ্বিজেন্দ্রনাথের প্রত্যক্ষ প্রেরণা ও তত্বাবধানে ঠাকুরবাডীতে 
এ নাটকের অভিনযানুষ্ঠ।ন সম্পন্ন হয়েছিল, কিম্বা অস্তত সে সম্বন্ধে ,সচেষ্ট উদ্যোগ 
আয়োজন হযেছিল 1১৯ 

প্রসঙ্গত একটা বিষয়ের আলোচনা এখানে অত্যাবশ্যক বলে মনে হয়। পূর্বেই বলা 
হয়েছে উনিশের শতকের প্রথম ভাগ থেকে বিশ শতকের প্রথম ভাগ পর্যস্ত একশত- 
বংসরৈর মধ্যে সাহিত্যেব বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রবোধচক্দ্রোদয় নাটকের প্রভাব খপরিসীম | 
বিশেষত ঠীকুববাডীর সাহিত্য সংস্কৃতি চর্চাব সাধিক অনুকূল পরিবেশে রবীন্দ্রনাথের 
জ্যেষ্ঠ-অগ্রজ দ্বিজেন্দ্রনাথেব কবি প্রতিভাব ওপর এ নাটকের প্রভাব উল্লেখযোগ্য । 
দ্রিজেন্দ্রনাথ সংস্কৃতচর্চা গতানুগতিকভাবে করেন নি। সংস্কৃত ভাষার বসসম্পদ আহবণ 
করবার স্বাভাবিক প্রবণতা তার ছিল। সাম্প্রতিককালে বচিত একটি প্রবন্ধে শ্রীভবতোধ 
দত্ত বলেছেন যে দ্বিজেন্দ্রনাথ ডাব সর্বশ্রেষ্ঠ কাব্য ‘স্বপ্নপ্রয়াণ' বচনায় বোধেন্দুবিকাস এবং 
মূল প্ৰবোধচক্ৰেোদয় নাটকেব দ্বাবা প্রভাঁবান্বিত হয়েছেন 1২ ৷স্ধিগ্পপ্ৰয়া৭’ গ্ৰন্থাকাৰে প্রকাশিত 
হয় ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে --কিন্তু এব বচন! ১৮৭৩-ব পূৰ্বেই সম্পন্ন হয়। দ্বিজেন্দ্রনাথের 
জীবিতকালে স্বপ্নদর্শনের তিনটি সংস্কৰণ [ ১৮৭৫, ১৮৯৪, ১৯১৪ ] প্রকাশিত হয় এবং ূ 


১৯ ৷ জ্যোতিবিক্দ্রনীথেব 'জীবনস্থতি' [ ১৩২৬ 1, পৃষ্ঠা ৭১ দ্রষ্টব্য । 


২০। দ্রষ্টব্য £-কবি দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুব £ ভবতোষ দত্ত, ‘এক্ষণ’ পত্রিকা, পোঁয-মাঘ, 

১৩৭১, পৃষ্ঠা ৯-৩৮ 

শ্রভবতোষ দত্তেব প্রবন্ধ সম্বন্ধে আলোচনা কবে 'এক্ষণ' পত্রিকার পববর্তী একটি 
সংখ্যায় [ বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ, ৯৩৭২ ] শ্রীনীলবতন দেন পুনবায় বিশেষত দ্বিজেন্দ্রনাথের ছন্দ 
সচেতনতা সম্বন্ধে সুবিস্তৃত আলোচনা করেছেন। = 

স্স্্ত 


১৮ সাহিত্য-পরিবৎ-পত্রিকা বৰ্ষ '৭৯ 


সংস্করণের প্রতিবারেই যথেষ্ট পরিমাণে পাঠ পরিবন্তিত্ত হয় 1২৯ শ্রীতবতোঁষ দত্ত তীৰ 
আলোচন| প্রবন্ধে বলেছেন £- 

“ঈশ্ববগুপ্তেব বোধেন্দুবিকাস নানা কাবণেই একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য বই । এর 
ভাষা ছন্দ দ্বইই সেকালের পক্ষে অসামান্য ছিল। এই হুই দিক দিয়েই বোধেদ্দুধিকাস 
হিজেন্দ্রনাথের স্বপ্নপ্রয়াখ রচনার মুলে প্রভাব বিস্তার করেছিল বলে মনে হয় ।- 
তাই, আমাদেব মনে হয় দ্বিজেন্্রনাথের স্বপ্নগ্রয়াণের মুলে প্রত্যক্ষ প্রস্তাব 
যদি কোন কিছুর খেকে থাকে ভবে ঈশ্বরগুপ্তের বোধেন্দুবিকাস এবং সংস্কৃত 
প্রবোধচক্ৰোদয় নাটকের প্রতাবই ছিল। কিন্তু বোধেন্দুবিকাস থেকে দ্বিজেক্রনাথ 
ছন্দসচেতনতা ও ভাষা সচেতনতা লাভ করে থাকলেও মুল প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটকের 
দ্বারাই তিনি বক্তব্য বিস্তারে অনুপ্রেরণা লাভ করে থাকবেন ৷” 

অবশ্য স্বপ্পপ্রয়াণ রচনায় জপদ্বিখ্যাত i গ্রন্থের প্রভাবের কথা অনেকেই উল্লেখ 
করেছেন ২২ 


২১ ৷ জ্ৰষ্টব্যঃ--জীবনপ্মৃততি--রবীজ্নাথ ঠাকুব, পৃষ্ঠা ৫৯, ববীজ্র রচনাবলী, দশম খণ্ড, 
পশ্চিমবঙ্গ সরকার । | 
২২. বাংলা সাহিত্যে রপকের প্রভাব আলোচন! প্রসঙ্গে এসম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা 
কৰেছেন জীভবতোষ দত উপবযোক্ত প্রবন্ধে, 
প্রিয়নাথ সেন_ প্রিয়পুষ্পাঞজলি গ্রন্থে প্রপ্মপ্ৰয়াণ’ [সম্ভবত ১৯১৫তে লিখিত] প্ৰ প্রবন্ধে, 
ডঃ সুকুমার সেন বাংল! সাহিত্যের ইতিহাস গ্রন্থেব দ্বিতীয় খণ্ডে ‘নবীন কবিতার 
সুত্ৰপাত’ অধ্যায়ে, কানাই সামন্ত গদ্বিজেজ্দনাথেব স্বপ্নপ্রয়াণ, [ বিশ্বভাবতী পত্রিকা, 
বৈশাখি-আষাঢ়, ১৩৫২ ], প্রমথনাথ বিশী, "বাংলার কবি’ [১৩৬৬], বঙ্কিমচজ্জ 
চট্টোপাধ্যায়, বঙ্গদৰ্শনের [ পৌষ, ১২৭৯ ] এক সমালোচনা প্রবন্ধে ৷ 
উপরোক্ত আলোচনা নিবন্ধ এবং শ্রীতবতোষ দতেব “কবি দ্বিজেক্্নাথ ঠাকুর’ 
প্রবন্ধের বক্তব্য থেকে জানা যায়- উনিশেব শতকের বিভিন্ন রূপকাশ্রয়ী কাব্য রচনায় 
‘ফেয়ারী কুইন’, ‘পিল্‌গ্ৰিমদৃসু এগ্রেস’ ও ‘প্রবোধচন্্রোদয়' নাটকেব প্রভাব সবিশেষ । 
উল্লেখযোগ্য কার্যগুলি হোলে! £-- | 
ক। শিবনাথ শাস্ত্ৰীব ‘নিৰ্বাসিভের বিলাপ’ [ ১৮৬৮ ], খ। বলদেব পালিতেৰ 
রচিত প্রথম কাব্য ‘কাব্য মঞ্জবী’ব [ ১৮৬৮] অনেকগুলি কবিতা, গ। বাজকৃষ্ণ 
মুখোপাধ্যায়েব ‘যৌবনোদ্যান’ কপক কাব্য [ ১৮৬৮], ঘ ৷ হেমচন্দ্ৰ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 
দুখানি ৰূপক কাব্য ‘আঁশাকানন’ [ ১৮৭৬ ] ও ‘হাষাময়ী’[ ১৮৮০ ] | 
এছাড়া বঙ্কিমচন্দ্রের কপালকুণ্ডলা উপন্থযাসেব শ্মশান দৃশ্যটি প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটকেব 
কাপালিকের ভুমিকাকেই স্মবণ কবিয়ে দেয়। রবীন্দ্রনাথের ‘বাল্মীকি প্ৰতিভা’ও 
প্রসঙ্গত স্মরণী = । 


~ 


সংখ্যা ১-৪ ' প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটক ও তার বঙ্গানুবাদ ১৯ 


একটি কবি স্পেন্সাঁৰ কর্তৃক পদ্যে লিখিত “ফেয়াধী কুইন’ অপ্রটি বানিয়ান কর্তৃক 
- গদ্যে লিখিত “পিল্গ্রিমৃস্‌ প্রপ্রেস্'। তাই তুলনামূলক আলাচনা প্রসঙ্গে শ্রীদত 
বলেছেন -- | ৷ 
“স্বপ্পপ্রয়াণের সঙ্গে স্কুল কাহিনীব [প্রবোধচন্দ্রোদয়েব কাহিনীব মূল কেন্দ্র 
হচ্ছে যুদ্ধ। তাবি সঙ্গে শান্তি ও করুণার শ্রদ্ধাব জন্য ব্যাকুল সন্ধান ] দিক দিয়ে 
এর শুব মিল নেই। কিন্তু প্ৰবোধচক্ৰোদয়ে বিশেষত তাঁর অনুবাদে নানাবিচিত্ৰ 
বসেব অবসভাষণ] সুন্দৰ উপভোগ্যতাব সৃষ্টি কবেছে।** পিলগ্ৰিমূস্‌ প্রগ্রেসের ‘দি 
প্যালেস বিউটিফুল,’ “দি ভ্যালি অফ- হিউমিজিষেশন, ‘দি সেলেখিয়াল সিটি’ 
প্রভৃতি নামগ্ুলি স্বপ্নপ্রয়াণেব নন্দনপুব, বিষাদপৃব, বিলাসপুব প্রভৃতি নাঁমকবণকীতিব 
সঙ্গে সাদ্বশ্বাযুক্ত । তথাপি, পিলগ্রিম্স্‌ প্রপ্রেস্‌ স্বপ্নপ্রয়াণেব কবিকে প্রত্যক্ষভাবে 
প্রভাবিত করেছিল, একথা জোব কবে বলা যায় কিন! সন্দেহ ৷ মুরোপে এবং = 
এদেশেও স্বাভাবিকভাবেই মধুযুগে বপকবীতিব উদ্ভব হয়েছিল। তাই দুয়ের 
মধ্যে কোন কোন দিক দিয়ে মিল থাকাও আশ্চর্যের নয়। দ্বিজেন্সনাথ বস্তুত 
প্রথাকেই অনুসবণ করেছিলেন এবং প্রবোধচক্ছোদয় নাটকের সঙ্গে স্বপ্নপ্রয়াণের 
কতকগুলি মিলও দেখানো যায় ৷ পিলগ্ৰিম্‌স্‌ প্ৰগ্ৰেসের প্রশ্লাস্ত আধ্যাত্মিকতা স্বগ্নপ্ৰয়াণে 
নেই--এর ঘটনা চরিত্র এবং পরিস্থিতির বিচিত্রতা উৎসুক কৌতুহলেব সৃষ্টি করে। 
এই মিশ্ররসই রসের প্রচ্ছন্ন অখণ্ডতা সত্বেও প্রবোধচন্দ্রোদয়ের মতে! স্বপ্রপ্রয়াণেরও 
বিশেষত্ব প্রবোধচক্ঞেদয়ের মতোই এখানেও রাজা বাজসভা এবং পার্শচরদের 
ভুমিক| ৷ বিবেক এবং মহামোহ দুই প্রতিপক্ষ রাজা, এখানে নশানপুরবাজ 
আবদ্দভূপ এবং বিখাদপুর-রাজ হাহা হু হু গন্ধর্ব। আনন্দভূপের পক্ষে বীররস 
এবং গন্ধৰ্ববাজের পক্ষে বসাঁতলপতি ভয়ানক রসের মুদ্ধও প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটকে 
বাবাণসী ক্ষেত্রে বিবেক এবং মহামোহেব সৈগ্যদলেব মধ্যে যুদ্ধের অনুরূপ । 
প্রবোধচক্রোদয়ের তৃতীয় অন্বেব সঙ্গে স্বপ্নপ্রয়াণেব পঞ্চম সৰ্গ বসাতল-প্রয়াণ 
তুলনীয় । প্রথমোক্ত নাটকটিব তৃতীয় অঙ্কে তান্ত্রিক বৌদ্ধ কাপালিক জৈন প্রভৃতি 
বিভিন্ন ধর্মমতেব বপক চবিব্রগুলিৰ সমাবেশে কথোপকথনে এবং স্থুলতায় যে 
নাটকীয়তা সৃষ্টি হয়েছে স্বপ্রপ্রয়াণের পঞ্চমসর্গে আধিব্যাধি, ভয়ানক বস, 
কাপালিক ইত্যাদি . চবিত্তেৰ সমাবেশে সেইবকম নাটকীয়তাই সুচিত। দই 
কাহিনীৰ উপসংহারেই বৈরাগ্যের উৎপত্তি, শাস্তি এবং করুণার জয়। স্বপ্নপ্রয়াণে 
কবি কল্পনাকে ফিবে পেয়েছেন, নন্দনথুবে ফিবে এসেছেন, -ভয়ানক রস নিহত ৷ 
প্রবোধচজ্ঞোদয়ে মহামোহ পরাভূত, সৈন্যদল নিহত, করুণা ও শাস্তি "বিষ্ণুভস্বির 
* কাছে ফিরে এসেছে, বিবেকের গ্রবোধোদয় ৷” 


এই বিশ্লেষণ ও সিদ্ধান্তকে অযৌক্তিক বল অন্যায় হবে ৷ 55 


২’ সাহিত্য-পরিষং-পত্রিকা বর্ষ ’৭৯ 
বিশ্বনাথ ন্যায়রতর রচিত 1 ‘প্রবোধচন্দ্রোদয়’ 


আলোচ্য গ্রস্থের আখ্যা-পত্রটি নিয়বপ £-- | 
প্রবোধচন্দ্রোদয়॥ কাব্য কোঁমুদী এবং কৃষ্ণকেলি প্রণেতা কাঁদিহাটা নিবাসি “বিশ্বনাথ 
ন্যায়রডু প্রণীত কলিকাতা জি. পি. রায় এণ্ড কোম্পানির যন্ত্রে মুদ্রিত । কনুটোলায় 
নম্বর ৬৭ এমামবাডী লেন, বেন্টং স্ট্রীট । শকাব্দা ১৭৯৩। একটাকা মাত্ৰ ৷ 

' আখ্যা-পত্র থেকে এবং ডঃ সুকুমাঁব সেনের বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাস গ্রন্থের [ দ্বিতীয় 
খণ্ড, পঞ্চম সংস্করণ ] ৪৩ পৃষ্ঠার ফুটনোট থেকে জানা যায় বিশ্বনাথ শ্যায়রত্ত দুখানি 
কবিতার বই রচনা কৰেন--‘কাব্য কৌমুদী’ ও ‘কৃষ্ণকেলিকল্পলতা’ ৷ 

আখ্যাপত্রের পরপৃষ্ঠায় ‘বিজ্ঞাপন’-এ গ্ৰন্থপ্ৰাপ্তির স্থান নিৰ্দেশ করে বলা হয়েছে-- 

__ “এই পুস্তক মোং হাওডা শ্রীনবীনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যয়ের ডিসপেন্সরিতে এবং কলিকাতা 
কসাইটোল! এমামবাড়ী লেন নম্বর ৬৭, জি. পি. রায় এণ্ড কোম্পানির প্রেসে বিক্লীত 
হইতেছে ৷ যীহার ইচ্ছা হয় উক্ত স্থানে অন্বেষণ করিলে পাইবেন ৷” 
= গ্রস্থথানি ‘জীয়ুক্ত বাৰু কৃষ্ণকমল ভট্টাচাৰ্য্য বি, এ, মহাশয় সমীপেয়ু,--সানুনয় 
নিবেদন’ সহ উৎসর্গ করে অনুবাদকের দুই পুত্র অনুবাদক ও তাব অনুবাদকর্ম প্রসঙ্গে 
বলেছেন ঃ£-- ৪ 

“আমাদিগের পিতা ৬বিশ্বনাথ স্যায়রত্ু মহাশয়, আীকৃষ্ণমিশ্র বিরচিত, সুপ্রসিদ্ধ, সংস্কৃত 
নাটক দৃষ্টে সন ১২৪৬ সালে এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া অস্পকাল পরে লোকান্তবিত হয়েন, 
এজন্য তাঁহার জীবিতাবস্থায় ইহা মুদ্ৰিত বা প্রকাশিত হয় নাই। সকল বিষয়ে সুযোগ না 
হওয়ায় আমুরাও এই ৩১ বংসরের মধ্যে ইহা প্রকাশ করিতে পাবি নাই। এক্ষণে 
ইহা মুদ্রিত করিয়া, বহুগুণবিশিষ্ট কোন উপযুক্ত ব্যক্তির করে সমর্পণ করিতে ইচ্ছা হওয়ায় 
এই গ্ৰন্থখানি আপনার নামে উৎসর্গ করিলাম । প্রবোধচক্ৰের প্রতি আপনার কৃপাদৃষ্টি 
থাকে ইহাই আমাদিথের প্রার্থনা । __ 

্রস্থখানি মুদ্রিত হইয়ার সময় প্রুফ সংশোধন বিষয়ে আপনি যথেষ্ট পবিশ্ৰম 
কবিয়াছেন, এতএব ইহা বলা বাহুল্য যে আমরা তজ্জন্য আপনাঁব নিকট বিশিষ্টকপে 
বাধিত বহিলাম ৷ বশন্দ্রদ শ্ৰীশবচ্চস্ব বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীনবীনচন্দ্রবন্দেযাপাধ্যায। হাওড়া 
১লা আষাঢ ১২৭৮ সাল ।” 

উৎসর্গ পত্রের পরপৃষ্ঠায় বাংল! পয়াৱছন্দে ছয়পৃষ্ঠা ব্যাপী 'প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটকের 
সংক্ষেপ বিবরণ? লিপিবদ্ধ আাছে। ষষ্ঠ অঙ্কে ১২৮ পৃষ্ঠায় গদ্য-পদ্যে অনুবাদকৰ্ম সম্পাদিত 
হয়েছে। ,ঞ্রুবপদগুলি কবিতায় এবং সংলাপগুলি গদ্যে লিখিত হয়েছে । এছাডা মাঝে 
মাৰে গানও আছে। নট-নটা, মঙ্গলাঁচরণ ইত্যাদি সহ নান্দীপাঠেব পব প্রথম অঙ্কেরু 
নাটকীয় ঘটনা সুরু হয়েছে যথাযথভাবে ৷ দৃশ্যবিভাগ থাকলেও দৃশ্যাঙ্ক বণিত হয় নি। , 

মুল সংস্কৃত নাটক এবং আঁত্মতত্বকৌ মুদীতে ছটি-অঙ্কের নামকরণ করা হয়েছে যথাক্রমে 


ত 
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১৷। বিবেকোদ্যম ২। মহামোহৌদ্যোগ ৩1 - পাঁষগুবিভন্বন ৪1 বিবেকোদ্যোগ 


&। - বৈরাগ্যোৎপত্তি ৬। প্রবোধোৎপত্তি। আলোচ্য 0 অহৃগুলির নামকরণ * 


নিম্নবূপঃ-- 

১! বঙ্গভুমি মানবপ্রকৃতি--সংসারাবতাব নামক প্ৰথমাঙ্ধ ৷ 

২। রঙ্গভূমি বাবাণসী-- — 

৩। 'ঙ্গভূমি বাঁরাণসী সন্নিধান--পাষণ্ডবিডম্বন নামক তৃতীয়াঙ্ক ৷ 
, 81 বঙ্গভূমি তীর্ঘস্থান__বিবেকৌদ্যোগ নাম চতুৰ্থাঙ্ক । 

৫ ৷ বঙ্গভূমি বারাণসী চক্ৰতীৰ্থ--বৈবাগ্য সমাগম নামক পঞ্চমাঙ্ক । 

৬। রঙ্গডূমি বারাণসী--জীবন্বুক্তি নামক ষষ্ঠাঙ্ক । 
আলোচ্য গ্ৰন্থেৰ আলোচনাপ্রমঙ্গে ডঃ সুকুমাৰ সেন বলেছেন২৩ ঃ£-- 

“ঠিক অভিনয়েব উদ্দেশ্যে লেখ! না হইলেও সংস্কৃত নাটকেব নাট্যানুবাদ জইয়াই 
উনবিংশ শতাব্দেব মাঝের দিকে বাজালায় নাটক-ছাদেব রচনার সূত্ৰপাত হইয়াছিল । 
যতদৃব জানা. গিয়াছে তাহাতে বিশ্বনাথ স্যায়ব অনুদিত প্রবোধচক্ৰোদয় নাটকই এই 
ধরণেব প্রথম লেখা [ রচনাকাল ৯২৪৬ সাল, প্রকাশ ১৮৭১] ৷ বিশ্বনাথের অনুবাদে 
নাটকের প্রাচীন ঠাটবজায় আছে। আৰম্ভে পয়ারে বিষয়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ রহিয়াছে । 
শ্লোকগুলিব পদ্য অনুবাদ যথাসম্ভব মুলানুগত 1 সংলাপের গদ্য অংশের ভাষা প্রাচীন ধবণের 
হইলেও উৎকট নয়। তোটকছন্দে একটা গান এবং জয়দেবের ছন্দে একটা স্তোত্ৰ আছে।” 

গ্রন্থের প্রাবস্তে “এই নাটকে পরমাত্মার বংশাবলি যেবপ কল্পিত হইয়াছে তাহার 
বিবরণ” [প্রবৃত্তি পক্ষ ও নিবৃত্তি পক্ষ সহ] এবং “নাট্যাল্লিখিত ব্যক্তিগণের-নাম’ [ পুরুষ ও’ 
স্ত্রী] উল্লিখিত হয়েছে । 

এবাৰ অনুবাদেব নমুনাস্বৰূপ ত অংশবিশেষ [ বঙ্গভুমি বারাণসী সম্নিধান 
শান্তি ও ককুণার প্রবেশ ] উদ্ধত কর! যাক ঃ-- 
শাস্তি [ সজলনয়নে, সকাতবে ] হায়। আমি মাতৃবিচ্ছেদে কাতর! “হইয়াছি, এক্ষণে 

কোথায় গিয়া মনের তাপ নিবারণ কবিব। ওগো মাতা শ্রদ্ধা! তুমি কোথায় 
আছ, 'একবাব দেখা দেও। হায়। আমি এখন কোথাষ যাই,’ কোথা গেলে 
জননীব সাক্ষাৎ পাইব৷ 


মুনিব আশ্রম গিরি, গয়া গঙ্গা গোদাবৰী, | 
বারাণসী বৃন্দাবন ধাম । - টি 
আমাৰে লইয়া সঙ্গে, ৰ থাকিতে পবমরঙে, 


সৰ্ব্বদা শুনিতে বাম নাম ॥ 





২৩ ৷ বাঙ্গালা সিরা ইতিহাস, ডঃ এর সেন, দ্বিতীয় খণ্ড, পঞ্চম সংস্কৰণ, পৃষ্ঠা 
৪৩-৪৪ ! ৰচি ঢ় 
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আজ সেই শ্রদ্ধা তুমি, গিয়াছ পাষগুভ্বমি, 
_  যবনেৰর গৃহে যেন ধেনু ৷ 2 
না জানি আছ ক্যামনে, ক্যামনে বীচ জীবনে, 


কি প্রকারে রক্ষা পায় তন্ন ! 
সখি করুণা! আমি বোধ করি আমাব জননী শ্রদ্ধা, আমার বিচ্ছেদে প্রাণত্যাগ 
করিয়াছেন । যেহেতু, 
আমায় না দেখে শ্রদ্ধা স্নান নাহি করে। 
না কৰে ভোজন আর নাহি রহে ঘরে ৷৷ 
আমাব বিচ্ছেদে অহ্ধা মরেছে নিশ্চয় । = 
কিন্বা পাষণ্ডেব হাতে জীবন সংশয় ॥ 


এক্ষণে শ্রদ্ধাব ব্যতিরেকে শাস্তির জীবনধারণ কেবল বিড়ম্বনামাত্র! ! প্ৰিয়সখি,! তুমি 
আমার জন্য শীঘ্র চিতাশয্যা প্রস্তুত করিয়া দাও, আমি সেই চিতানলে প্রবেশ কবিয়া 
অবিলম্বে অন্ধার সহচারিণী হইব । 

অনুদিত গদ্য ও গদ্যাংশেব [ত্ৰিপদী ও পয়ার ছন্দে রচিত ] সহজতা, স্বাভাবিকতা ও 
নাটকীয়ত লক্ষণীয় ৷ চু 

এ নাটকেন্ কোন অভিনয়ানুষ্ঠানের সংবাদ সমসাময়িক পন্মপত্রিকা বা গ্ৰন্থাদিতে 
পাঁওয়া যাঁয়না। 


আতানাথ ৰিভাতূষণের ‘প্রবোধচন্দ্ৰোদয় নাটক’ 

গ্রন্থের জাখ্যা-পঞ্জট নিয়য়প £-- 

প্রবোধচন্রোদয় নাটকম্‌। শ্রীআদ্যানাথ বিল্যাতৃষণ কৃত্তানুবাদসমেতম্‌ 
শ্ীগোপালচন্দ্র দাস দশ্তেন প্রকাশিতম্‌ । কলিকাতা রাজধান্যাং ৩৩ 
সংখ্যক নুতন চিনাবাঁজারস্থ যন্ত্রে শ্ীৱাধিকাচরণ দাঁসেন মুজ্ৰিডম্‌ ! 
সন ১৩০০ সাল ৷ মৃল্য ১৷৷০ টাকা ৷ ৷ 


আখ্যা-পত্রের পবপৃষ্ঠায় ‘পরদ্ুঃখবিধুব পৰোপকাবত্ৰতনিরত প্ৰশান্তচেতাঃ প্ৰভুত মার্জিত 
বিচাৱরনুদ্ধিসন্পন্ন পবম পুজ্যপাঁদ সার্থকনামা শ্রীযুক্ত দীনবন্ধু মুখোপাধ্যায় মহাশয় সমীপেষু 
সবিনয়মিবেদনমিদংবলে গ্ৰন্থখানি ‘একান্ত অনুগত’ হিসাবে শ্রী গোঁপালচন্দ্ৰ দাস দত্ত 
উৎসর্গ করেছেন শিবপুর ৩৬নং ক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় লেন থেকে । ৷ 

‘এই পুস্তক ৩৬নং ক্ষেত্ৰমোহন বন্দ্যোপাধায়ের জেন শিবপুয় হাওডা, ও ৪নং 

কমা পিয়াল বিচ্ডিংস্‌ কলিকাতা, শ্ৰীগোপাল চন্দ্ৰ দাস দত্তের নিকট পাওয়া যায় ৷ মূঙ্গ। ১1০ 
দেড টাকা” গ্রস্থের শেষে একথা কয়টি যুদ্িত আছে । 

অনুবাদের উদ্দেশ্য ও রীতি প্রসঙ্গে অনুবাদক গ্রন্থের বিজ্ঞাপন-এ বলেছেনঃ: 


নে 


সংখ্যা ১-৪ প্রবোধচক্রোদয় নাটক ও তার বঙ্গানুবাদ ২৩ 


“সংস্কৃত প্ৰবোধচক্ৰোদয় নাটক অতি প্রাচীন গ্রন্থ । মহাআ শ্রীকৃষ্ণ মিঅ ইহার প্রণেতা ৷ 
গ্রন্থকার এই উৎকৃষ্ট নাটকখানি রচনা করিয়া আপনাৰ পাত্তিত্য' বৈচক্ষণ্য ও অসাধারণ 
কল্পনাশক্তির বিলক্ষণ পৰিচয় দিয়াছেন। কিন্তু ইহাব ভাবসকল সুললিত ভাষায় প্রকাশ 
কবিতে পাৱেন নাই বলিয়া ইহা অতিশয় দুকলহ ও সাধারণের ধূর্ব্বোধ্য হইয়া উটিয়াছে ৷ 
টিকাব সাহায্য ব্যতিরেকে এই গ্রন্থের অধ্যাপনা ও অধ্যাপক মহাশয়দিগের অনায়াস সাধ্য 
নহে ৷ দুৰ্ভাগ্যক্ৰমে ইহাব টীকাকর্তা ও তাদবশ পটু নহেন। বিশিষ্টঁরৱপ মনোনিবেশ ন! 
কবিলে টাকার ভাবাৰ্থসকল বৃঝা যায় না। এই সকল কাঁবণে এভাদৃশ আদবণীয় গ্রস্থের 
* তাৎপৰ্য্য বা প্ৰতিপাদ্যেব সহিত সাধাবণেব পৰিচয় নাই। সাধাৰণকে ইহার ভাংপর্য্যার্থ 
বুঝাইয়! দিবা নিমিত্ত পূর্বের দুই তিনজন কৃতবিদ্য পণ্ডিত এই নাটকেৰ বাঙ্গালা অনুবাদ 
করিয়াছিলেন কিন্তু'তাহারাও তাহাতে সম্পূর্ণরূপে কৃতকাধ্য হইতে পারেন নাই। ইহা 
দেখিয়া আমাব ভূতপূৰ্ব প্রিয়তম ছাত্র ও পবমহিতৈষী প্রতিবেশী জী গোপালচন্দর দাস দত্ত 
এই নাটকখানির সমূল সরল বাঙ্গাল অনুবাদ প্রকাশ করিতে কৃতসংকল্প হন। সেইকেতু 
আমি অনুবাদকার্ধ্য নির্বাহের নিমিত্ত তংকর্তৃক অনুরুদ্ধ ও অপিত ভার হইয়া এই নাটকেৰ 
সরলভাষায় বাঙ্গালা অনুবাদ করিলাম । মুনের সহিভ অনুবাদের মিলন ৰাখিবাব নিশ্নিত : 
ও প্রকৃতন্ভাব সাধাবশের নিকট প্রকাশ করণার্থ যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছি । এক্ষণে এই 
অনুবাদ কোনও অংশে মৃলাংশেব তাৎপর্যযবোধেব সাধক ও পাঠক মহাশয়গণেব হৃদয়গ্রাহী 
হইলে আমরা উভয়ে [ অনুবাদক ও প্রকাশক ] আপনাদিগকে চরিতার্থ জ্ঞান করিব এবং 
আমাদিগেব সমস্ত পরিশ্রম ও চেষ্টা সার্থক হইবে ৷ জী আদ্যানাথ শৰ্ম্ম৷--শিবপুৰ সন 

৩০০ সাল ২০শে পৌষ ৷” 

যষ্ঠ অঙ্কে নাটক সমাপ্ত ৷ ছয় অস্কেব নামকরণ করা হয়েছে যথাক্রমে ১। মানঘপ্রকৃতি 
২। বারাণসী ৩। বারাণসী সন্নিধান ৪ ৷ তীৰ্থস্থান ৫। বারাণসী চক্রতীর্থ 
৬1 বারাণসী। 

গ্রন্থের প্রথমে মুল সংস্কৃত নাটকটি [ সম্পূর্ণ] বাংলা অক্ষরে ছাপা আছে এবং ভারপর 
৮১ পৃষ্ঠায় বঙ্গানুবাদ মুদ্ৰিত হয়েছে ৷ অনুবাদকৰ্ম্ম মোটামুটিভাবে যথাযথ হলেও 
স্থানে স্থানে সংক্ষেপিত। এবাব যথাযথ অনুবাদেব নমুনাস্বৰপ নান্দী অংশেব সৃত্রধাবের 
উক্তি দু’নশ্বর শ্লোকটিব [ ‘অন্তনণভডী নিষ্মমিত......চন্্রর্দমৌলেঃ' ] বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত কবা 
যাক £-- 

--যাহা চন্দ্রার্ঘমৌলির ধ্যানাবস্থায় তাহার শরীবাভ্যস্তবস্থ সুযুম্না--নাড়ীতে নিয়মিত 
বাষুদ্বারা ব্রন্গরন্ধ পর্যন্ত গামী, যাহা শান্তিগুণবিশিষ্ট মহেশ্ববেব চিন্তে ধ্যানবশত: জায়মান 
পৰমানন্দে সতত পৰিব্যাপ্ত এবং যাহা পবমযোগী সদানন্দেব ললাটনেত্ৰকপে সুস্পষ্ট 
ব্যজীভুত, সেই জগদ্ব্যাপী ব্ৰহ্মস্বৰপ জ্যোতিঃ সবেবৰৎকৃষ্ট পদাৰ্থ, তাহাকে প্রণাম ৷ 
_সাধুগদ্যে বচিত উপরোক্ত অনুবাদে সুত্রধাবের ‘মঙ্গলাচবণের স্বাভাবিক নাটকীয়তা 
কিছুটা হানি ঘটিয়েছে । , 


২৪ সাহিস্য-পরিষত-পত্রিকা বর্ষ '৭৯ 


কিছুটা সংক্ষেপিত অনুবাদের নমুনা স্ববপ তৃতীয়াঙ্কের অংশবিশেষ [ তৃতীয়াঙ্কের 
প্রারস্ত-বঙ্গতৃমি বারাণসী সন্নিধান--শান্তি ও কৰুণাৰ প্রবেশ। সংস্কৃত নাটকেৰ ‘ততঃ 
গ্রবিশতি শান্তিঃ ককণাচ থেকে মুক্তাতঙ্ক ' ...ক্ষণার্দ্ধমপি জীবতি’ ইত্যাদি শ্লোকেব পর 
‘তদবিনা শ্ৰদ্ধয়া সহ্চরী ভবামী' গন্যাংশ পর্য্যন্ত ] এখানে উদ্ধত কবা হোলে! £-- 

শাস্তি। [সজল্‌ নয়নে] ওগো মা! মাগো! তুমি কোথায় আছ, আমাকে 
প্রত্যুত্তর দাও। হে মাতঃ শ্রদ্ধে। তুমি সিদ্ধাশ্রমে, পর্ববতশ্রেণীতে, পুণ্য দেবালয়ে ও 
অবিশ্রান্ত তপোনিষ্ঠ বৈখানস সমীপে থাকিয়া প্রীতিলীভ কবিতে ; হায়! হায়! এখন 
চণ্ডাল গৃহাগত কপিলাগাভীর ন্যায় পাষণ্ড হস্তগত হইযাঁ কিবপে প্রাণধাবণ কবিতেছ ! 
অথবা যখন তুমি আমাকে দেখিতে না পাইলে স্নান কব না, আহাব কর না, নিদ্রা যাও 
না, অধিক কি, আমাকে ছাড়িয়া ক্ষণকাঁলও জীবিত গাকিতে পাব না, তখন তোমার 
জীবনেব আশ! করা বৃথা । অতএব শ্রদ্ধা ব্যতিবেকে শাস্তির জীবনধাবণ কেবল, বিডদ্বনা 
মাত্র। সখি করুণে | তুমি আমার জন্য শীঘ্র চিতা প্রস্তুত করিয়া দাও ৷ আমি অবিলম্বে 
সেই চিতাননে প্রবেশ কবিয়া মাতা শ্রদ্ধার সহচারিণী হই ৷ 

_অনুযাঁদকর্ম সহজ এবং স্বাভাবিক হওয়ায় সংলাপের নাটকীয়তা মোটামুটিভাবে 
বজায় আছে। তবে, অনুবাদকর্ে যে স্থানে স্থানে পবিবর্জন ও পবিমার্জন [ মুল থেকে ] 
সাধিত হয়েছে তা বোঝা যায় পূর্ববর্তী অনুবাদক বিশ্বনাথ ন্যায়রত্ব কৃত গ্রন্থের আলোচ্য 
অংশের অনুবাদ কৰ্মেব সঙ্গে তুলনামূলক বিচারে । J 


জ্যোতিরিন্দরনাথ ঠাকুরের ‘প্রবোধচন্র্রোদয় নাটক’ 


জ্যোতিবিন্দ্নাথ ঠাকুর [ ১৮৪৯-১৯২৫ ] অনুদিত আলোচ্য গ্রন্থটি সৰ্বপ্ৰথম মুদ্ৰিত হয় 
২৪শে মাৰ্চ ১৯০২ খৃষ্টাব্দে [ ১৩০৮ সাল ] ৷ পরে বসুমতী সাহিত্য মন্দির প্রকাশিত 
জ্যোতিবিন্দ্রনাথ গ্রন্থাবলীতে নাটকটি স্থানলাভ করে। আবও পরে [ ১৩৩৮ ] কলকাতাৰ 
সান্যাল এণ্ড কোং এ গ্রন্থাট পুনর্মুদ্রিত কবে প্রকাশ করেন? 

প্রথম মুদ্রিত গ্রন্থ বা বসুমতী সংস্কবণের [জ্যোতিবিক্রনাথ গ্রন্থাবলী ] গ্রন্থে 
অনুবাদকেব কোন ভূমিকা’ “বিজ্ঞাপন' বা অবতরণিকা জাতীয় কোন কিছু লিপিবদ্ধ 
হয়নি_-সাম্যাল কোং প্রকাশিত গ্রন্থেও তেমন কিছু নেই ৷ ফলে অনুবাদের বীতি 
বা উদ্দেশ্য সম্বন্ধে লিখিতভাবে কোন কিছু জানা যায না। তবে, জ্যোঁতিবিক্্রনাথেব 
অন্যান্য অনুবাদের ন্যায় আলোচ্য অনুবাদকর্মও যথাযথ এবং মুলানুযায়ী--একথা 
নিঃসন্দেহে বলা চলে ৷ 

* নমুনাস্থৰপ নান্দী ছু'নম্বর শ্লোকটিব [ ‘অঙ্কৰ্নাডী'*‘চন্দ্ৰা্ধী মৌলেঃ' ] বঙ্গমুবাদ _ 
এখানে উদ্ধত কবা যাক $-- ! 


Ke 


সংখ্যা ১৪ প্রবোধচন্দ্ৰোদয় নাটক ও তার বঙ্গানুবাদ 


অন্তর্নাভী-নিয়মিত বায়ুযোগে যাহা উঠে 
ব্ৰহ্ম বন্ধ কবি অতিক্ৰম, 

শান্তি-প্ৰিষ আত্মা মাঝে _ প্ৰগাঢ়-আনন্দরূপে 
সহসা যা হয় উন্মীলন, 

অর্দেন্দ্শেখব সেই যোগীন্দ্র-ললাটি-দেশে = 
নেত্রৰপে যাহাব উদয, 

সেই সে জগদ-ব্যাপী '_ অন্তবস্থ-জ্ঞান-জ্যোতি 
--হউকাতাহাব জয় জয়। 


দ্বিতীয় নমুনাস্ববূপ তৃতীয়াঙ্কেব প্রথমাংশেব বঙ্গানুবাদই উদ্ধৃত কবা হোলো £-- 


শাস্তি! [সাশ্রনয়নে ]-মাগে! ! মাগো--কোথায তুমি, উত্তব দেও ৷ 


কুবঙ্গ আতঙ্কহীন 
যে কাননে সতত বিচবে 
যে সকল শৈল হতে 
নির্ঝরিণী.অবিবত ঝরে, 
পুণ্যালয়-যেথা থাকে 
তপস্বী সন্ন্যাসী সাধু-যতি 
সেই সবস্থান তব 
ছিল যে গো সাধের বসতি’; 
_ হাঁয় হায় সেই তুমি চণ্ডালের গৃহ-গত 
কপিলা গাভীটির মত 
কেমন কবিবে মাগে| জীবনধাবণ বল 
পাবণ্ডেব হয়ে হস্তগত 
অথবা হাঁ ! ভাব জীবনেব আশা কবাই ৰুথা?কেনন| £-- 
মোরে না দেখিয়া যেগো না কবে আহাব স্নান 
না কবে শযন, 
আমা-হীন সেই শ্রদ্ধা না কবিধে ক্ষণমাত্ৰ 
জীবনধাবণ ৷ 


২৫ 


“অনুবাদ কৰ্ম, যথাযথ, সহজ, স্বাভাবিক ও নাটকীয় ব্যঞ্জনা:ধমা। প্রসঙ্গত, বলাবাহুল্য 
যে তুলনামুলক বিচারে প্রবোধচন্ড্রোদয়েব সমস্ত অনুবাদকর্মেরটুমধ্যে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 


অনুবাদ সর্বতোভাবে শ্রেষ্ঠত্বের মর্য্যাদালাভেব যোগ্য । 
এ ৪ ক 


২৬ সাহিত্য-পরিষদ-পত্ৰিক| বর্ষ '৭৯' 

দুঃখের বিষয় জ্যোতিবিন্্রনাথেব অনুদিত গ্ৰন্থটি কখনও কোথাও অভিনীত হয় নি ৷ 
আরও দুঃখেব বিষয়, যে প্রবোধচক্ৰোদয় নাটক প্রায় একশোবছৰ ধরে বিভিন্ন 
মৌলিক রচনায় প্রেবণাস্বৰপ হোলে| তাব একটি বঙ্গানুবাদিত গ্রন্থেবও কোন 
অভিনযানুষ্ঠান কোথাও সম্পন্ন হয়নি [ বোধেন্দুবিকাশেব অভিনয়ানুষ্ঠীনের কোন নির্দিষ্ট 
সংবাদ কোথাও পাওয়া যায়নি_-জ্যোতিরিক্দ্রনাথও ব্লবীন্দ্ৰনাথেৰ জীবনস্মৃতিতে অভিনয়ের 
জন্য মহডাঁর উল্লেখ আছে] ৷ | 





সাৰিত্য-সাথক চৰিত মালা 
(বঙ্গীয় সাহিত্য সাধকগণের জীবনীও রচনাবলীর পরিচয় ) 


৮৭2 == 


১ম--১৯শ খণ্ডেব মোট মুল্য ৯০.০০ টাকা 
পৃথকভাবে ১১১ খানি পুস্তক এবং প্ৰত্যেকটি খণ্ডও বিক্ৰাত হয় ৷ 


বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ 


- ২৪৩৯ আচাৰ্ধ প্রফুল্লচন্দ্ৰ বোডং = 
কলিকাতা-৬ 
- (ফোন ঃ ৩৫-৩৭৪৩ ) 





অকিঞ্চন চক্রবর্তীর ‘গঙ্গামঙ্গ’ ২ 
প্রণব রায় 


মেদিনীপুৰ জেলাব খাটাল মহকুমাব অন্তর্গত বরদাপবগণাৰ কবি অকিঞ্চন চক্ৰবৰ্তী 
নাম সাহিত্যেব ইতিহাসে আজও বিশেষ পবিচিত নয়। সম্প্রতি এই কবিব মঙ্গলকাব্যেব 
কয়েকটি প্রাচীন পুঁথি খাটাল অঞ্চল হইতে পাঁওয়! গিয়াছে, ৷ (কবি অকিঞ্চন অষ্টাদশ 
শতকেব প্রথম দশকের, কবি রামেশ্ববেধ সমসামযিক ও দেশবাসী ছিলেন। তাহার 
‘চণ্ডীমঙ্গলে’ব একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা সন ১৩৬০ সালে ‘সাহিত্য পবিষং পত্লিকা'ব 


(৬০ বর্ষ) প্রথম সংখ্যাষ প্রকাশিত হইয়াছিল। কিন্তু ‘গঙ্গামঙ্গল’ কাব্যটিব আলোচনা 


আজ পর্য্যন্ত কোথাও পাওয়া যায না। মঙ্গল কাঁব্যেব ইতিহাসে অকিঞ্চনেব এই কাব্যটি 
আজও অজ্ঞাত ও উপেক্ষিত থাকিলেও অষ্টাদশ শতকের সপ্তম দশকে রচিত এই কাব্যটিব 
আলোচনা অপরিহীর্য্য । - 

অকিঞ্চন চক্ৰবৰ্তী অষ্টাদশ শতকেব প্রথম দশক বা তংপূৰ্বববৰ্তা সময় ্ হইতে সপ্তম দশক 
পর্য্যন্ত বর্তমান ছিলেন- বলিয়] মনে হয। তাহার ‘চণ্ডীমঙ্গল’ পুঁথিতে যে বচনাকাঁলেব 
উল্লেখ আছে তাহাতে জানা যায কবি এই কাব্যেব কাঁলকেতু উপাখ্যানটি ১৬৪৯ শকাব্দ বা 
১৭১৯ শ্রীষ্টাব্দে বচন করিয়াছিলেন । সদাগব উপাখ্যানটি রচিত হইয়াছিল ১৬৫১ শকাব্দ 
বা ১৭২৯ খ্রীষ্টাব্দে ৩ গঙ্গামঙ্গল কাব্যটি আয়তনে ক্ষুদ্র এবং ইহা ভারতচন্দ্রের 
‘অন্নদ।মঙ্গলে’ব প্রায় চব্বিশ বৎসর পরে বাঙল। ১১৮৩ সাঁলে-সমাপ্ত হইয়াছিল ৷ 

অকিঞ্চনের গঙ্গামঙ্গল পুঁথির পত্রসংখ্য1 মাত্র উনিশ । পত্রগুলি তুলটকাঁগজের ৷ উহাদের 
কোন কোনটি দোভাজপত্রে লিখিত ৷ পুঁথিটিব দুইটি অংশ আছে। প্রথমটিকে পূর্বাংশ ও 


১). “কবিব দ্বিতীয় পুত্র বাঁমটাদের বর্তমান বংশধবগণ বৰওঁমানে খঁঁটাল মহকুমাৰ 
বেঙ্গবালগ্ৰামে বাস কবেন ৷ পুঁথিগুলিব জন্য লেখক শ্রীযুক্ত তারাপদ চক্রবর্তীব নিকট 


কৃতজ্ঞ । 
২) বামে বিধু কলাপূৰ্ণ বেদে বিধু (7) রয় । ৩) বাণে বিধু বিবাজে বামেতে বিধুকলা 


মিথুনে মিহিবিস্থিতি দিনে মুনিত্রয়॥ ' শবং সুধন্যা কর্যা কণ্ঠে বত্বমাল। ৷৷ 
শন্ববীব সঙ্গীত সে শকে হৈল্য সার! ।”  শঙ্কবীব সঙ্গীত সে শকে হৈল্য সাব! ৷” 
[ বিধুকলাপূর্ণ ১৬ বেদ =8 বিধু =১=১৬৪১ [বাণ-& বিধু-১ বিধুকলা- ১৬ 
আবার বিধু-.১ কলাপূর্ণ = ১৬ বেদেবিধু ৫ , =>৬৫১ 
বা ১১৬৫ সাল ধরিলে কষ্টকল্পন! হয় ] আবাব বিধু = ১ কলা =১৬ বাণেবিধু =৬ 


ৰ বা ১৯৬৬ সাল ধরলে কষ্টকল্পনা হয় ] 


- ২৮ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা বর্ষ ’৭৯ 
দ্বিতীয়টিকে উত্তরাংশ বলা যাইতে পারে। পুবর্বাংশে দশটি ও উত্তরাংশে নয়টি পত্র 
আছে, পত্রগুলির প্রত্যেকটি দুই পৃষ্ঠায় লিখিত ৷ কয়েকটি দোৌভীজ পত্রও আছে । দোভীজ 
পত্রগুলির ভিতরের দিকে কৌন লেখা নাই। পুবর্বাংশ ও উত্তরাঁংশ ভিন্ন ভিন্ন সময়ে 
লিখিত ৷ প্রতি অংশের শেষভাগে প্রহেলিকার মাধ্যমে কবি ৰচনাকাল উল্লেখ করিয়াছেন ৷ 
পৃবর্বাংশেব রচনাকাল বাঙল| ১৮৮১ সালেব ৭ই চেত্র। প্রহেলিকাটি নিম্নকূপ-- 

“বসতে বিবাজে বিধু বামে বাণেশ্বৰ ৷ 

মীনেতে মিহির মহোঁদধি যে বাঁসর ৷৷ 

পুৰাণ প্রসঙ্গ পুণ্যদিনে হৈল সাবা । 

পৃথিবী প্রবেশ কৈল্য পিমুষেব ধারা ৷৷” (পুবর্বাশ পত্র ১০ পৃঃ ২) 
উদ্ধৃত অংশটির অর্থ এইরূপ 8 বমু=৮ বিধু =১। বসুতে বিধু বিরাজ করিলে ৮ হয় 
তাঁহার বামে “বাণেশ্বব' অর্থাৎ ‘বাণেশ্বরে’ব অর্থ রুদ্র’ ধৰিলে ১৯ হয়। এইভাবে ১১৮১ 
সাল বা ১৭৭৪ খ্ৰীষ্টাব্দ পুবর্বাংশটিব রচনাকাল বুঝা যায়। প্রহেলিকাঁয় শকের উল্লেখ না 
থাকায় বঙ্গাব্দ বুঝিতে হইবে । মীনেতে মিহিব =চৈত্ৰমাস, মহোৌদধি-৭। তাহা হইলে 
" তাবিথ দীডায় ৭ই চৈত্র, ১৯৮১ সাল । উত্তবাশেব রচনাকাল কবি আরও স্পষ্টভাবে 
উল্লেখ করিয়াছেন। অংশটির নবম পত্রেব দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় ,কাব্যসমাপ্তি কবিতে গিয়া 


কবি বলিয়াছেন--- 


9 


সুবধনী সঙ্গীতা সুধার সমা ধারা । 
তাবিণীব মঙ্গল তিবাশি সাঁলে সাবা ৷৷ 
আষাঢের একুস্যা অহব অবসানে । 
অকিঞ্চন কবীন্দ্র ব্রাহ্মণ রস ভণে ॥% 
ইহা হইতে জানা যায়'কবি ১১৮৩ সালের ২১শে আষাঢ দিবাবসানে কাব্যটিব এই 
অংশের রচনা সমাপ্ত কবেন। সমগ্র কাব্যটি বৰ্দ্ধমানবাজ তেজশ্চন্ড্রেব রাজ্যকালের 
প্রারস্ভে বচিত হইয়াছিল ৷ পুঁথিব মধ্যে তেজশ্চন্বৰেবৰ উল্লেখ আছে। কবি তেজশ্চন্দ্রের 
প্রশস্তিতেবলিয়াঁছেন-- 
“মহাবাঁজ। তেজশ্চন্দ্ বর্ধমানে যেন ইন্দ্র 
পৃথিবীপাঁলনে যুধিষ্ঠির ৷ 
প্রতাঁপে প্রচণ্ড রবি সভাতে পণ্ডিত কবি 
'_ ক্ষেত্তিয়নন্দন বণধীব ॥ 
নিবাস তাহার দেশে গঙ্গাব মঙ্গল ভাষে 
| '_ কৰীন্দ ব্ৰাহ্মণ সুবিদ্বান্‌ ৷” ( উত্তবাংশ পত্ৰ চপৃঃ ১) 
তেজশ্চন্দ্রেব পিতা তিলকচন্দ্র ১৭৬৯ শ্রীষ্টাব্দে পৰলোকগমন করিলে তেজশ্চন্দ্ৰ ১৭৭০ 
খ্রীষ্টাব্দে রাঁজ্যলাভ কবেন ৷ ১৭৭৬ খ্রীষ্টাব্দ পৰ্য্যন্ত তিনি বাঁজ্যভাব পরিচালনা কৰেন ৷ 
ইহার পর কিছুকাল শাসনকার্য্য তাঁহার জননীর হন্তে যাঁয়। অকিঞ্চন তেজষশ্চন্ৰের 
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রাজ্যকালেব প্ৰাবম্ভেই ‘গঙ্গামঙ্গল’ রচনা! সমাপ্ত কবিয়াছিলেন ৷ তেজশ্ন্দ্র ১৮৩২ খ্ৰীষাব্য 
পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন ৷ কিন্তু কবি সম্ভবতঃ ইহাব অনেক আগেই পরলোকগমন করেন । 
পুঁথির সহিত প্রাপ্ত প্রাচীন নথীপত্রেব সাহায্যে ইহা অনুমান কবা যাঁয়। 

'গামঙ্গল” ও ““চণ্ডীমঙ্গলে” কবি যে আত্মপবিচয দিয়াছেন তাহা হইতে জানা যায় 
অকিঞ্চন ববদ1 পবগণাব আটখর! নিবাসী পুৰুষোত্তম চক্রবর্তীব (মিশ্র) পুত্র ছিলেন । 
তাহার মাতাব নাম ছিল গঙ্গা দেবী ও পিতামহেব নাম হরিহর আচার্য । কবি কাশ্যপ 
গোত্রীয় ছিলেন । তাহার জ্যেষ্ঠ'ভ৷তাব নাম ছিল গোবর্ধন, তিন প্ৃত্রেব নাম বামদুলাল, 
রামচন্দ্র ও শিবানন্দ এবং এক কন্যার নাম ছিল পার্ববতী। নিয়োদ্ধত ভনিতাসমুহে কবির 
আত্মপরিচয় জ্ঞান! যায় $ / 

(১) গৰিপ্ৰকুলোৎপতি আটঘবাস্থিতি 
ঠাকুৰ পুৰুযোত্তম । 
তাঁহার নন্দন কবীন্দ্র ব্ৰাহ্মণ 
রচে কাব্য মনোবম ৷৷”  ( চণ্ডীমঙ্গল ) 
(২) “শ্ৰীহবি মিশ্রিব সুত বাধাকান্ত পদে রত - 
পুৰুষোভম মিশ্রি ঠাকুব । 
তাহার নন্দন কহে গঙ্গাপদ সবোরুহে 
শ্রবণে পাতক যায় দুব ॥” (গঙ্গামঙ্গল পত্র ১৬ পৃঃ ১) 
(৩) “শ্রীমতী গঙ্গার সুত ব্ৰহ্মৰূপপদে বত 
রামনামে সদা কুতুহল ৷ 
চণ্ডিকা কবিয়া ধ্যান দ্বিজ অকিঞ্চন গান 
মনোহব নূতন মঙ্গল ৷৷” ( চণ্ডীমপ্তল ) 
(৪) “পুণ্যবান্‌ কৃতকীন্তি পুৰুষোত্তম চক্ৰবৰ্তী 
| তাহাব নন্দন গোবঢ্ধন ৷ 
- ভীহাব অনুজজন চক্রবর্তী অকিঞ্চন _ 
বিবচিলা চণ্ডীসঙ্কীৰ্ভন ॥৮ { চণ্ডীমঙ্গল ) 
(৫) “জ্ীবামদুলালে বামচক্দ্রে শিবানন্দে ৷ 
কল্যাণে কৰিবে ব্ৰহ্মা গঙ্গাপদদ্বন্দ্ৰে ৷) .(গঙ্গামঙগল ) 
(৬) “কবীন্দ্র কৰিলা কাব্য কশ্যপেব বংশ ৷” ( চণ্ডীমঙ্গল ) 
গঙ্গামঙ্গল পুঁথির প্রায় সব ভণিতায় অকিঞ্চন কবীন্দ্র উপাধিব উল্লেখ কবিয়াছেন। 
নিমের ভণিতায় কবি নিজেকে “কবীন্দ্র চক্রবর্তী অকিঞ্চন’ বলিযা অভিহিত করিয়াছেন-- 
“চত্রপাণিচরণ চিন্তিয়া অনুক্ষণ ! 
বচিল্য। কবীন্দ্র চক্রবর্তী অকিঞ্চন ৷৷” . 
এই উপাধিটি কবিব যে অত্যন্ত প্রিয় ছিল তাহাতে সন্দেহ নাই ৷ ' কবির গুণমুগ্ধ তৎকালীন 
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ব্ৰাহন্মণসমাজ কবিকে যে এই উপাধির্‌ দ্বাবা সম্মানিত কবিয়াছিলেন কবি সে বিষয় 
কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ কবিয়া বলিয়াছেন 
H “শ্ৰবণে সুখেৰ ধাম _ কবীন্দ উপাধি নাম- 
'_ -- বাখিলেন সমুহ ব্ৰাহ্মণ” ২ (চণ্ডীমঙ্গল ) 
মনে হয় ‘চণ্ডীমঙ্গল’ রচনাব পুবের্বই কবি এই উপাধিতে ভূষিত হইয়াছিলেন ৷ 
- অকিঞ্চন ‘গঙ্গামঙ্গলে’ব পুবর্বাংশেব নাম গঙ্গাবন্দনা’৪ ও উত্তরাংশেব নাম ‘গঙ্গামঙ্কজল’ 
-বলিযা উল্লেখ কবিলেও ইহা মঙ্গলকাব্যেৰ ন্যায ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্র পাল! বা অংশে বিভক্ত! কিন্তু 
সমগ্ৰ কাব্যটি পর্য্যালোঁচনা কবিলে ইহাকে ঠিক মঙ্গলকাব্যেব পর্য্যায়ে ফেলা ষায় না ৷ 
পৃরর্বাংশটি ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ তেবটি অংশে বিভক্ত। প্রধানতঃ ত্রন্মবৈবর্তপুবাণ অবলম্বন কবিয়া 
কবি এই অংশ বচনা কবিয়াছিলেন। সংস্কৃতপুৰাণেব আদিতে যেমন প্রায়শ $ শোৌনকাদি 
মুনি প্রশ্নকর্তা ও সুত বক্তা সেইবপ এই কাব্যেও পুবাণেব এই বীতিটি অনুসৃত হইয়াছে ৷ 
কবি বলিয়াছেন ৷ 
_“শোঁনকাদি সম্ভাষণে সূত তপোধন । 
গতিদাতা গঙ্গাব গুণেব কথা কন ৷৷ 
বগিলেন ব্যাস ত্ৰহ্মবৈবৰ্তপুবাণে ৷ 
যে কথা জৈমিনি জিজ্ঞাসিল্যা দ্বৈপাযনে 11” 
এই-অংশেব শেষে কবি আবাব বলিয়াছেন-- . 
“বলিবেন বালীক বিস্তাব রামাযণে। 
ভাগীরথী ভূতলে ভাসনা যে কাবণে ৷৷ 
* ব্ৰহ্মবৈবৰ্ভেব মতে ত্ৰহ্মার প্রসঙ্গে ! 
সৃতমুখে শৌনকাদি শুনিল সৃবঙ্গে ৷৷” 
পৃবর্বাংশৈব আঁবস্তে দীৰ্ঘত্ৰিপদী ছন্দে গঙ্গাবন্দনা ও উভয় অংশে বণিত উপাখ্যনসমূহেব 
অতিসংক্ষিপ্ত উল্লেখ আছে। ইহাব পব গঙ্গাব উৎপত্তি, ব্রন্মাকে মোহিনীব অভিশাপ ও 
অভিশাপ খণ্ডেব জন্য শিবের গানে বিষ্ণুব দ্ৰবীভবন ও ত্ৰহ্মাব শাপযুক্তিব কাহিনী বর্ণিত 
হইয়াছে । ত্রক্মবৈবর্তপুবাণমতে কাহিনী বচন! ক্বিলেও কবি তাহাকে প্রয়োজনমত 
পরিবন্তিত ও নুতন কবিয়া লইয়াছেন। -মহৌদধিমন্থনকালে সুধাকুম্ভ লইয়া দেব-দানবের 
মধ্যে কলহ উপস্থিত হইলে বিষ্ণুৰ মোহিনীবেশে দৈত্যছলন ও তংৎকৰ্তৃক অ্ৰহ্মাব দৰ্পচুৰ্ণ এই 
অংশে নুতন বর্ণনীয় বিষয় ব্রন্মবৈবর্তপুবাণের শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডেব একত্রিংশ অধ্যায়ে 
মোহিনীব যে উপাখ্যান দেওয়া! আছে সেখানে তাহাকে, স্বর্গের নর্ভকীবপে উল্লেখ কব 


৪ গঙ্গাবন্দনাব আবস্ত নিম্নকপ £ 
“অষ্টাঙ্গপ্রণতি হয়ী বন্দ গঙ্গা-দ্ৰবময়ী 
- * সুরেশ্বরী ত্লিলোকতাবিণী ৷” ইত্যাদি ( পুবর্বাংশ পত্র ১পৃঃ ১) 
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হইয়াছে। অ্ৰহ্মাকে দেখিয়া সে ভীহাব প্রতি মুগ্ধ হইলে ভ্রন্মা তাহাকে নানাভাবে 
নিবন্ত করিবাব চেষ্টা কবেন ৷ ইহার পব অনুচবগণসহ ব্রহ্মার শিবকে লইয়| বৈকুণ্ঠে 
গমন, শিবের গানে বিষ্ণুৰ দ্ৰবীভবন, ব্রহ্মাকর্ভৃক পবিত্র বাবিব কিয়দংশ স্বীয় কমণ্ুনুতে 
ধারণ ও পুত বাবিব সাহায্যে ব্ৰহ্মাব অভিশাপযমুক্তি ইত্যাদি কাহিনীব সহিত ‘গঙ্গামঙ্গলে’ৰ 
কাহিনীৰ সাদৃশ্য আছে। কবি অকিঞ্চন এই কাব্যে ব্ৰহ্মাকে পৰীক্ষা কবিবাব জন্য স্বয়ং 
বিষ্ণুকে মোহিনীব ছদ্মবেশ ধাবণ কবাইয়া ভ্ৰহ্মবৈবৰ্তপুবাণে মোহিনী উপাখ্যানেব যে 
অংশটুকু অশ্লীলতা দোঁষদুষ্ট তাহা বর্জন কবিয়াছেন - কবি বাব বাব তাহাৰ কাব্যকে 
“সংকাব্য,” “সংপ্রসঙ্গ” বলিয়া অভিহিত কবিয়াছেন ৷ পুণ্যপ্রসঙ্গবৰ্ণনাই তীহার কাব্যেব 
উদ্দেশ্য । সৃতমুখে কৰি বলিয়াছেন ন 
গুন শুন শৌনকাদি সৎকথা ৷ 
৷ শুনিলে শবীব শুদ্ধি সংসারে সৰ্ব্বথা ৷৷” 
যে কাব্যশ্রবণে শ্রোতাৰ হৃদয় ও মনে পুণ্যভাব জাগ্রত হয়" কবি সেই সংকাব্য বচন! 
করিয়াছেন । ভীহাব কাব্যে ভাষা ও বিষষগত গ্রাম্যতাব লেশমাত্র নাই। তিনি একদিকে 
যেমন কাব্যকে সংগ্রসঙ্গে পবিপুর্ণ কবিয়াছেন অন্যদিকে পৌবাণিক কাহিনীৰ মধ্যে লৌকিক 
সহজ ভাববসেব সৃষ্টি কবিয়া বৰ্ণনাত্মক, বৈচিত্র্যহীন ও অলৌকিক উপাখ্যান সমুহকে নবৰূপ 
দান করিয়া শ্রোতৃব্ন্দেব নিকট তাহা মনোজ্ঞ কবিযা তুলিয়াছেন। এই কাব্যের উত্তবাংশটি 
পাঠ কবিলে ইহাব প্রমাণ পাওয়া যায় । 777১ 
শিঙ্গামক্লে*ব উত্তরাংশকে কবি ‘সাগর প্ৰসঙ্গ’ আখ্যা দিয়াছেন । কবি বলিয়াছেন 


“সাগৰ প্রসঙ্গ কথা শুন সর্বজন । 
যেইহেভু জন্বুদ্বীপে গঙ্গাব গমন ৷৷”  (উত্তবাংশ, পত্ৰ ১ পৃঃ.১ ) 


প্রধানতঃ বাল্মীকি বামীয়ণ ও অন্যান্য পৌবাঁণিক কাহিনী অবলম্বন করিয়া কবি এই অংশ 
বচন! কবিলেও বিষয় বৰ্ণনা ও কোন কোন পৌবাঁণিক চরিত্রচিত্রণে কবিব স্বাতন্ত্য সহজেই 
পাঠকেব দৃষ্টি আকর্ষণ কবে। এই অংশে সগববাঁজাব উপাখ্যান, সগববংশেব, বিবরণ ও 
ভগীরথের গঙ্গানয়ন বৃত্তান্তই প্রধান ৷ কাহিনীগুলি সুপবিচিত। তথাপি এই সুপরিচিত 
ও বৈচিত্র্যহীন পৌবাণিক আখ্যানসমুহেব অন্তৰ্গত কোন কোন চবিত্ৰচিত্ৰণে কবি 
শিল্পনৈপুণ্যেব পৰিচয় দিয়াছেন। 

নাবদেব চৰিত্র ইহার দৃষ্টান্ত। একদিকে সগবকে অশ্বমেধ্যজেব অনুষ্ঠান করিয়া 
ইন্ড্রেব ইন্দ্ৰত্ব অপহবণ করিতে পৰামৰ্শদান, অপবপক্ষে ইন্দ্রকে সগবেব অশ্ব অপহ্বণ 
কবিবার মন্ত্ৰপ্ৰদান--ইহাব মধ্যে মানবপ্রকৃতিব যে এক উদ্দেশ্যহীন কৌতুকপ্রিয়তাব পৰিচয় 
পাওয়া যায় কবি অকিঞ্চন তাহ! সুন্দৰভাবে পবিস্ফুট কবিয়াছেন। বামেশ্ববও তাহার 
নাবদকে শিবাঁয়ণে কৌতুকী কলবপ্রিয় সাধাবণ মানবীয় চবিত্রেব ম্যায় অঙ্কন কবিয়াছেন। 
সেখানে নারদ 


ie 


ৰতি 
এ 
ৰ 
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““বীণাধাবী ব্রন্মচাবী ত্ৰহ্মাব নন্দন ! 
কৌতুকী কলহপ্রিয় কাৰ্ষ্যের কাবণ 
গুণবান্‌ পুৰুষ প্রবেশে যেই পাঁডা। 
বাপে পোয়ে গণ্ডগোল স্ত্ীপুকষে ছাডা ॥” 
কবীন্্র অকিঞ্চনও ‘গঙ্গামঙ্গলে’ নাবদচবিত্রের রুলহজাত কৌতুকপ্রিয়তা সুন্ববভাবে পরিস্মুট 
কবিয়াছেন। নাবদ সগবকে বলিতেছেন-__ 
“মুনি কন মহাবাজ! মন দিয়া শুন ৷ 
বত্ে'ভুল্যা বাজ বাজধৰ্ম্ম ছাড কেন ॥ 
- ইন্দ্ৰ অধিকাব লেহ অশ্বমেধ কব্যা ৷ 
কতকাল কষ্ট পায় নবমুতি ধব্যা ৷” ( উত্তরাংশ ) 
এদিকে ইন্দ্রের আলয়ে তাঁহাকে মন্ত্ৰণা দিতেছেন--- ৷ 
“তু হয়্যা তপোধন তাবে তত্ত্ব কন 
গুন শচীপতি কিছু সুহৃদবচন ৷৷ 
সুধাপানে সম্প্রতি স্বকাৰ্য্য গেছ ভুল্যা । 
জান নাঞি জ্বলন্ত আগুন আল্য ভজ্বল্য ৷৷ 
আৱরম্ভিল অশ্বমেধ ইন্দ্ৰত্বেৰ আশে ৷ 
সগর স্বকাৰ্য্য করে শত্ৰু ডব কিসে ।। 
ইহাব উপায় চেষ্টা অদ্য ইন্দ্ৰ পায়। চু 
হয় চুৰি কব্যা আন হরি হয় যায়৷৷” ওঁ 
নাবদের চরিত্রটি আবও জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে যখন তিনি সগবকে ইন্দ্রেব অশ্বাপহরণের 
বিষয় জানাইয়া ভীহাকেই আবাব দোষারোপ কবিতেছেন-- 
“তমোগুণে তুমি হে ঘটালে প্রতিজ্ঞা ৷” 
ঘ্বোডাচোবে বীধ্যা আন ঘটালে প্রতিজ্ঞা ৷৷ 
এই কাব্যে কবিব পাণ্ডিত্য ও কবিত্বেব এক চমৎকার সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে। পুবাণশান্তর, 
অলঙ্কার ও সংস্কৃতভাষায় পাণ্ডিত্যেব পবিচষ' কাঁব্যেব বহ্ুস্থানে লক্ষ্য কবা যায়। প্রায় 
ছত্রে ছত্ৰে অনুপ্রাস বামেশ্বব ও ঘনরামেব অনুপ্রাস স্মরণ কবাইয়া দেয়। কবি প্রায় 
সর্বপ্রকাব অনুপ্রাসেব সার্থক প্রয়োগ কবিরাছেন। অনুপ্রাস-সৃষ্টিতে তাহাব কৃতিত্ব 
থাকিলেও এ বিষয়ে ঘনবাম ও রামেশ্ববেব প্রভাব তাহার উপব পড়িয়াছে মনে হয়। 
বামেম্বেব কোন কোন সানুপ্রাস পংক্তি কবি এই কাব্যে সবাসবি গ্রহণ করিয়াছেন । 
রামেশ্ববেব শিবায়ণে পাই--“তাব কথা ত্ৰিপুৰাৰি ত্ৰিপুৰাৰে কন ৷ 
প্রণমিয়! প্রধান পুকষ পুবাতন 11৮ 
অকিঞ্চমেব পঙ্গামঙ্গলে' আছে--“ভত্বকথা তত্বজ্ঞানী তা সভাকে কন ৷ 
প্ৰেণমিয়া প্রধান পুরুষ পুবাতন 0৮ 
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অকিঞ্চনেব এই কাব্যে বৃত্যনৃপ্রাসেবপ্রয়োগ বেশী দেখা যায, যেমন__ 
“মাঁধবেব মাহাত্ম্য মহেশ ুগ্ধবান্‌ ! 
পঞ্চমুখে পঞ্চানন প্রভু গুণগান ৷? = 
ছেকানুপ্রাসেব উদাহরণ, যথ|--‘'পুত্ৰকন্যা রমণী অথবা অন্যজন 1” 
- লাটানুপ্রাসেব উদাহৰণ, যথা--“মহামতী মহীব পালিনী মহীভলে” কিন্তু ইহাদের 
সংমিশ্রণেই কবি বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন,--যেমন, 
‘‘পঞ্চমুখে পঞ্চানন প্ৰভু গুণগান ৷” 
বামেশ্ববেও এই অনুপ্রাসত্ৰয়ের যুগপৎ প্রয়োগ লক্ষণীয়, যেমন 
১)-'“কৰ্ম্মভুমে কুকৰ্ম্ম কবিহ নাহি কেহ” ( শিবায়ন, বঙ্গবাসী সং পৃ-৮) 
২) “বিশাই বসাইল শাল শি্বেব গোচবে” (,, =", ১) ) 
_এই অংশে বামেশ্ববেব ৰৃত্ত্যনুপ্ৰাম, ছেকানৃপ্রাস ও শ্ৰুত্যনুপ্ৰাসেব সুন্দৰ প্রয়োগ লক্ষ্য করা 
যায়। কিন্তু অকিঞ্চনেব পঙ্গামঙ্গলৈ' একইসঙ্গে অনৃপ্রাসেব সৌন্দর্য ও মাধুৰ্য্য পাঠককে 
বিশেষভাবে মুগ্ধ কবে ৷ যমকেব সোৌন্দৰ্য্যসৃষ্টিতে অকিঞ্চন ততঃ দেখাইয়াছেন, যেম্মন- 
১) “চতুৰ্বোদ চতুৰ্ম্ম,খে চতুৰ্ন্ম,খ গান” ৷ 
২) “পঞ্চমুখে পঞ্চনাম পঞ্চানন গায়্যা” ৷ 
' অকিঞ্চনেব এই অনুপ্রাস প্রয়োগ বিষয়ে জনৈক সমালোচক বলিয়াছেন 
“অকিঞ্চন বামেশ্ববের নিকট হইতে এই সহজ অনুপ্রাস ব্যবহারের কৃত্রিম রীতিটি অন্ধ 
অনুকবণ কবিযাছিলেন..-এই শব্দ বিশ্যাসেব কৃতিত্বেব উপবেই ভাবতচন্দ্রেরও প্রতিভার 
প্রতিষ্ঠা হইয়াছে; তবে ভাবতচন্দ্রেব এবিষয়ে যে শিল্পবোধ ছিল, ইহাদেব তাহা ছিল 
না। ইঁহাবা শব্দের দ্বাবা কোলাহল সৃষ্টি কবিযাঁছেন মাত্র, ভাবতচন্দ্ৰেৰ মত কলগুঞ্জন 
সৃষ্টি কবিতে পাবেন নাই ৷” (বাংলা ম্গলকাব্যেব ইতিহাস £ ডঃ আশুতোষ 
ভট্টাচাৰ্য্য ; ১৯৭০ পৃ ৫৪৯-৫৫৯ ) 
অকিঞ্চনেব এই অনুপ্রাসব্যবহাব বামেশ্ববেব অন্ধ অনুকরণ বলিয়া মনে হয় না ৷ তীহাব 
গঙ্গামঙ্গলে'ব প্রায় প্রতি ছত্ৰে যে অনুপ্রাম দেখিতে পাওয়! যায় ভাহাব বেশীব ভাগ 
ক্ষেত্রেই স্বতঃস্ফূর্তভাবে কাব্যের সৌন্দর্্যবদ্ধিতে সাহায্য কবিয়াছে। অনেক ক্ষেত্রে এই 
এ ভাষাব সৌকুমার্ম্য আনযন কবিযাছে, যেমন-- 
“ত্রিভুবনতারিণী ত্রিধাবা” ( গঙ্গামঙ্গল ) 
২ ৰ “সব্ববপুবাণেব সার শুন সবর্বজন ৷ 
ভজ ভজ ভাগীবথী ভুতিব কাবণ ॥" ইত্যাদি ( গঙ্গামঙ্গল ) 
এইবপে সহজ ও সুন্দব অনুপ্রাসেব ভুঁরি ভূৰি দৃষ্টান্ত অকিঞ্চনেব কাব্যে পাওয়া যাইবে ৷; 
ভঁহাব অনুপ্রাসে যে ‘কোলাহল’ই আছে কলওগুঞ্জন’ নাই ‘গঙ্গামঙ্গল’ পাঠ কবিলে তাহা 
কিছুতেই মনে হয না ৷ ভগীবথের মর্ত্যে গঙ্গা আনয়ন অংশে অনুপ্রাস ও শব্দের কলগুঞ্জন 
পাঠককে মুগ্ধ কবে; যেমন--- ৷ 
স্্ঠ টি ৃ 
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‘্ৰন্মাপুব হৈতে চলিল গঙ্গা ৷ 
ত্রিলোকতাবিণী কলুষুভঙ্গা ॥ 
- তুঙ্গ তুঙ্গ অতি তরঙ্গ বারি। . 
“  সখদাঁতা দ্বর্গ-গমনকারী ৷ 
তবল তরল তৰঙ্গধাবী ৷ ১ 
পতিতপাবনী পাপাপহাবী ৷” ইত্যাদি-( গঙ্গামঙ্গল--উত্তৱাংশ 
= পত্র + পৃঃ ৯৮২) 
‘গঙ্গামঙ্গলে’র বহু স্থলে কাব্যের টানি ও কবির সুসংযত বর্ণনাশক্তিব পবিচয় 
পাওয়া যায। মোহিনীর রূপবর্ণনায় কবি এইবপ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন, যথা 


“সুবাসুবে সুন্দরী সুন্দরী সমা নাঁঞি। 
অঙ্গ ভাঁব অনিন্দ্য নিন্দিতে নাঞি ধাঞি।। 


কদম্ব কোরককুচ.উন্নত সুন্দর ৷ 
|_ *কুদ্দকলি দস্তগুলি সুপংক্তি সুন্দৰ ৷ 


মন্দ মন্দ মুখে হাঁসি মুনি মনোহর ৷৷” বান ২) 


শৃঙ্গাব ব্যতিরিক্ত অন্য বসসূষ্টিতেও কবির কৃতিত্ব লক্ষ্য কবা যাঁয়। কাহার গায়ে 
্রন্মপুরের বিভীষিকা পূর্ণ দৃশ্যের বর্ণনায় কবি নৈপুণ্য দেখাইয়াছেন-- ৰ 
; “ব্ৰহ্মা চিন্তাকুল মোহিনী শাপে ৷ ৰু 
১ বিরস বদন সৰ্্বঙ্গ কাপে ॥ ই পতি 
** সমূহ দ্বৰ্গতি অঁস্তবে দেখে । ij 
কালপেঁচা ঘন গিধিনী ডাকে ॥ - 
চিৎকারধ্বনি পুবেতে উঠে৷ - - 
- জীকাল শা্দিল শব্ষেতে ছুটে ৷৷ . 
ৰ উজ্ধাপাত হয় অনলবৃ্টি। 
ন্মপুরপ্রীয় নিপাঁতসৃ্টি। = 
গভ্গড়্‌ গিভ্‌ গিড্‌ গগনে ডাক ৷ ---- 
অলক্ষণ উঠে চিচ্‌কাব বাক্‌ ৷৷” (পুবর্বাংশ ৫ম পত্ৰ পৃ ২) 
এই কাব্যের পুরর্বাংশেব নবম পত্রের দ্বিতীয়. পৃষ্ঠায় কবি শিবের গোবিন্দগুণগণনে 
_ সুন্দব শব্দতবঙ্গের সৃষ্টি কবিষাছেন-_ 8 
“প্রেমাকুলে হর পঞ্চমমুখে । 
গোবিন্দের গুণ গাহেন সুখে ৷৷ 
ঈশান বিষাণ বাজান বঙ্গে। 
ডমরু ডিণ্ডিম সুতাল সঙ্কে ৷৷ 


1৮ 
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জগবম্ক দন্ফ বর্ঝর1 ভেরি । 
বাজে বীণা বেণি ববঙ্গ তুবি ৷৷ 
মধুর মৃদঙ্গ মন্দিরা তবে ৷ 
3 * দ্বমিকি দৃমিকি দৃমিকি ববে।। 
তাতিনি ত্যতিনি তাতিনী তা ৰ 
তালে তালে চলে ভবেব পা ৷৷) 
বিভিন্ন ছন্দেবনিৰ্ভুল ও সার্থকপ্রয়োগেও কবিব নৈপুণ্যেব পৰিচয় পাঁওয়! যায় ‘গঙ্গামঙ্গলে’ 
পয়াব ও ত্ৰিপদী ছন্দ ছডাও একাবলী ও ললিত ছন্দেব সার্থক ব্যবহার লক্ষ্য কবা যায়৷ 
পুৰ্বে ই উল্লিখিত হইয়াছে অকিঞ্চন তাহাব দেশবাসী বামেশ্ববের সমসাময়িক ছিলেন ৷ 
বামেশ্ববেব ‘শিবায়ন” বচিত হঁইবাব বহু পবে অকিঞ্চন পৰিণত বয়সে ‘গঙ্গামঙ্গল’ রচনা 
করেন। ভাবতচন্দ্রেব ‘অন্নদামঙ্গলে’র চব্বিশ বসব পৰে অকিঞ্চন এই কাব্য রচনা 
কবেন ৷ সেইজন্য বরামেশ্বৰ ও -ভাবতচন্ৰৰেৰ প্রভাব এই কাব্যের উপব কিছু লক্ষ্য করা 
যায়। তবে ভাবতচন্দ্র অপেক্ষা বামেশ্ববেব প্রভাবই কবিব উপর অধিক মনে হয়। 
বামেশ্ববেব 'শিবায়নে'র কয়েকটি ভণিতাঁৰ সহিত অকিঞ্চনেব ‘গঙ্গামঙ্গলে’্র কয়েকটি " 
ভনিতার অদ্ভূত মিল লক্ষ্য করা যায়, যেমন বামেশ্ববেব একটি ভণিতা-- 
“চন্দ্রচূডচবণ চিন্তিয়া নিবস্তব ৷ 
ভবভব্য ভদ্রকাব্য ভণে বামেশ্বব ৷৷” ( শিবায়ন ) 
‘গঙ্গামঙ্গলে’ অকিঞ্চনের একটি ভণিতা 
“চক্ৰপাণিচরণ চিন্তিয়া অনুক্ষণ । 
- বিবচিল্যা ব্ৰাহ্মণ কবীন্দ্র অকিঞ্চন ॥” 
বামেশ্বৰেৰ আব একটি ভণিতাব সহিত 02 অপর একটি ভণিতাব মিল 
‘ নিয়ে পৰিস্ফুট হইবে--- দ 
“মধুক্ষর মনোহর মহেশেব-গীত। 
রচে রাম, রাজা বামসিংহ প্রতিষ্ঠিত” ( শিবায়ন) 
_অকিঞ্চনের ভণিতা 
- “মনোহৰ মধুক্ষাব মোক্ষদার গীত ] 
বচিল! কবীন্ৰ্ৰ রমানাথেব সংপ্রীত” (গঙ্গামঙ্গল, উত্তবাংশ পত্ৰ ৭ পৃঃ ১)। 
বামেশ্বর, ও অকিঞ্চনের কাব্যসমাপ্তিব ভাষাও ভঙ্গী কতকটা এক৷ শিবায়নেব 
সমাপ্তিকালে রামেশ্বর বলিয়াছেন-- ৰ 
‘শিকে হল্য চন্দ্ৰকলা বাম,কল্য কোলে ৷ 
বাম হল্য বিধিকাস্ত পডিল অনলে ॥ 
সেইকালে শিবেব সঙ্গীত হল্য সার! । 
অবনীতে আইল যেন পিযুঘের ধাবা ৷৷” 


+ 
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অকিঞ্চন ও গঙ্গামঞ্গলের পবিসমাপ্তিকালে প্রহেলিকাব সাহায্যে সময় নির্দেশ করিবাব 
পর বলিয়াছেন__ 
“পুবাণপ্রসঙ্গ পুষ্যদিনে হৈল্য সাবা । 
পৃথিবী প্রবেশ কৈল্য পিযৃষের ধারা ॥॥ ৮ - 
এইবপ বহুস্থলে বামেশ্ববের ভাঁষাব সহিত অকিঞ্চনেব ভাষাব সাদৃশ্য পবিলক্ষিত হয়। 
কিন্তু তৎসত্বেও অকিঞ্চনকে বাঁমেশ্ববেব অন্ধ অনুকবণকাঁবী বলা যায় না। গঙ্গামঙ্গলে 
রামেশ্বরেব শিবমক্ষলকাব্যেব ন্যায় প্ৰকৃত লৌকিক চবিত্রসৃষ্টি ও সবল গ্রাম্যজীবনেব ছবি 
অঙ্কনেব অবকাশ অল্প সন্দেহ নাই | কিন্ত সম্পূর্ণ পৌরাণিক কাহিনী লইয়া রচিত এই 
কাব্যে অকিঞ্চন পুবাণকে পাঁঠকসাধাবণেব নিকট নুতন কবিষা পৰিবেশন কবিয়াছেন। 
তাহাব কাব্যে একদিকে ভারতচন্দ্রেব ভাষাব দীপ্তি অন্যদিকে বামেশ্ববেব স্যায় লৌকিক 
চবিত্ৰসৃধ্টিব যুগপৎ সমন্বয় লক্ষ্য করা যায। ভাবতচন্দ্র মঙ্গলকাব্যকে বাজকণ্ঠের 
মণিমালাব ম্যায় এশর্য্যমণ্ডিত কিয়া তুলিয়াছিলেন সতা, কিন্ত যে প্রতিভায় রামেশ্বৰ 
গ্রামীণসমাঁজেব জীবন্ত চিত্র অঙ্কনে অসামান্য কৃতিত্ব প্রদর্শন কবিয়াছেন;- ভাবতচন্ৰে 


তাহাব অবকাশ খুবই অল্প। অকিঞ্চনেব কাব্যে বামেশ্বর ও ভাবতচন্ৰেৰ প্ৰতিভাৰ - 


সামঞ্জস্য লক্ষ্য কর] যায়। গঙ্গামঙ্গল কাঁবাটি পুবাণ অবলম্বন কবিয়া বচিত হইলেও 


পৌরাণিক আভিজাত্য ইহাতে বিশেষ রক্ষিত হয় নাই! ইহাতে একদিকে যেমন 


গ্রামীণ সমাজেব গঙ্গামাহাত্মশ্রবণেব অভিলাষ পুবণ কৰিয়াছে গ্রাম্যজীবনের বোধগম্য 
ভাষার মাধামে, অন্যদিকে কাব্যবসিক বিছজ্জনের নিকট পাণ্ডিত্য ও কাঁব্যবসও পরিবেশন 
করিতে পবিযাছে। মনে হয় দীর্ঘজীবী অকিঞ্চন -বামেশ্বব ও ভাবতচন্দ্রেব কাঁব্যধাবা 
হইতে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় কবিয়! পবিণত বয়সে বচনাটিতে তাহা কাজে লাগ!ইবাব প্রেবণ! 
পাইয়াছিলেন। তাই এই কাব্যটি শিক্ষিত অশিক্ষিত সকলেবই মনোরঞ্জন করিয়া 
থাকিবে ।- কাব্যের প্রাস্তভাগে কবি সবিনয়ে তাহার কবিত্বেব দৈন্য “প্রকাশ -করিয়। 
গঙ্গাহিনামেব দ্বাবা পাপধ্বংসেব জন্য প্রার্থনা কবিযাছেন-- ৮৮ , 
“আমি অন্পবুদ্ধি অতি উপমা কি দিব, 
গোবিন্দে প্রার্থনা কবি অন্তে গঙ্গা, পাব ৷৷ 
হবষিতে হবি বল হোক পাপধ্বংস। ১. - এ 
গুনিলে গঙ্গার গীত সুখী পুর্বববংশ-1+৮- - - 5 

৷ -€গেঙ্গামঙ্গল £ উত্তবাংশ , ৯ম পত্ৰ পৃঃ ২) 


বাংল! লোকসঙ্গীতের সামাজিক পটভূমি 


৮ হিরথায় বন্দ্যোপাধ্যায় 


লোকসঙ্গীত লোককৃতিব (০11০10£5) এক বিশিষ্ট অঙ্গ । যা সাধাবণ মানুষেব সৃষ্টি 
তাই লোককৃতি। কে যে তা প্রথম সৃষ্টি করল কেউ তা জানে না । কোন মানুষ প্রথম 
চাক! উদ্ভব কবল কেউ তা জানে না, সেই চাকাকে ভিত্তি কবেই বৰ্তমানকালেৰ 
প্রযুক্তিবিদ্যা ভিত্তিক সংস্কৃতি গ্রডে উঠেছে । বেল, মটব, এবোপ্লেন সবই চাকা না হলে 
অচল ৷ তা একটি শ্রেষ্ঠ লোককৃতিব উদাহবণ ৷ যে সব ঘুম-পাড়ানি ছড়া বিভিন্ন ভাষায় 
প্রচলিত আছে তাঁদের বচয়িত! কে জানা যায় না। গ্রন্থে তাঁরা কোনদিন স্থান পায় নি, 
বিভিন্ন মায়ের মুখে আবৃতি হয়ে তাঁর! রক্ষিত হয়ে এসেছে! লোকসঙ্গীত ও এইভাবে 
অজানা বচয়িতাঁর বচিত এবং সাধারণ মানুযেব মুখে নান! উপলক্ষ্যে প্রানি হয়ে রক্ষিত 
হয়ে এসেছে ৷ 

বাংলা লোক সঙ্গীতের ভাগাব খুব সমৃদ্ধ ৷ বর্তমান যুগেব সংঘাতে হয়ত তার জনপ্রিয়তা 
কমে গিয়ে একদিন তা লুপ্ত হয়ে যেত; কাবণ এই গানগুলি লিখিত আকারে সংবক্ষিত 
ছিল না। অধ্যাপক ডঃ আশুতোষ ভট্টাচাৰ্যেৰ তত্বাবধানে ভাগ্যক্রমে সেগুলি সংগৃহীত 
হবাব পর লিখিত. আকারে সংকলিত হযেছে'। এই সংকলন গ্রন্থে পশ্চিমবঙ্গ এবং বর্তমানে 
যা বাংলাদেশ উভয় অঞ্চল হতে সংগৃহীত হযেছে ; কাবণ উভষ দেশই একই লোককৃতির 
উত্তরাধিকাবী। এই সঙ্গীতগুলিব সামাজিক পটভূমিক! কি ছিল তাই বর্তমান প্রবন্ধের 
অনুসন্ধানের বিষয় ৷ 

বাংলা লোকসঙ্গীতগুলিকে নানাভাবে ভাগ কবা যায়। যেমন, কোন অঞ্চলে-তাদের 
প্রচার, কোন রীতিতে সেগুলি গাওয়া হয়, তাঁদের বিষয় কি। ভাদ ও ট্রসু গান পশ্চিম 
বাংলায় প্রচলিত) ভাদ্র আদিবাসীদেব বেশী প্ৰিয়! টুসু লৌকিক শস্য উৎসব ! গম্ভীবা 
উত্তর বাংলাব গান ৷ ভাটিয়ালি পুৰ্ববাংলার নদী মাতৃক অঞ্চলে গাঁন । ভাটিয়ালি একা 
গাওয়া হয়; তাব স্থর্বিন্যাসেও স্বাতন্ত্য আছে। এদিকে জাবি গান অনেক গায়কের 
এঁক্যবদ্ধ সঙ্গীত ৷ সঙ্গীতেব বিষয়েব মধ্যেও প্রচুর বৈচিত্র্য আছে। কোনও সঙ্গীত বিবাহ 
আদি বিভিন্ন সংস্কাৰ উপলক্ষ্যে গাওযা হয় ৷ কোনওগান পুজা-পাৰ্বন উপলক্ষ্যে গাওয়া হয়। 
যেমন মনয়!, বনঃূৰ্গা, ঘেঁটু, শীতল প্ৰভৃতি লৌকিক দেবতাব পুজা আছে, তেমন বাধা-কৃষ্ণ 
ও বাম-সীতা কাহিনী, মাণিকপীবেব, কাহিনী ও এই শ্রেণীৰ সঙ্গীতেব বিষয় । এগুলিকে 
ধর্মসম্পক্কিত সঙ্গীত বল! যেতে পাবে ৷ তাবপৰ প্রেমেব সঙ্গীত আছে , তার তালিকাও বেশ 
বড'। তাবপর কর্মেব সঙ্গে জডিত সঙ্গীত আছে ; যেমন ছাদ পেটাব গান, বাইচের গান, 
চাষেৰ গান, ধানভানার গান ৷ এমন গানও আছে যা কোনও শ্রেণীতে ফেলা যায় না। 


bl! 


পি 
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এদেৰ মধ্যে পরোক্ষভাবে যে তথ্য ছডান রয়েছে তা হতেই এই সঙ্গীতগুলির সামাজিক 
পটভূমি আহরণ কবতে হুবে। তবে আপাতদুষ্টিতেই বোঝা যায় যে ধৰ্মসম্পকিত যে সব 
সঙ্গীত আছে তাঁদের মধ্যে প্রসঙ্গিক তথ্য বিশেষ পাওয়া যাবে না। আমাদের নির্ভর 
করতে হবে অন্ত শ্রেণীব সঙ্গীতেৰ উপব। ইংরেজ আমলের আগে গ্রামাঞ্চলে যে সংস্কৃতি 
প্রচলিত ছিল, তাই ছিল প্রধানত এই লোকিসঙ্গীতের পটভূমি ৷ তবে দেখা যায় এই 
রীতির সঙ্গীত এখনও বচিত হচ্ছে, কাবণ প্রযুক্তিবিদ্যা ভিত্তিক সংস্কৃতিব সংঘাতের চিহ্নও 
কোন কোন সঙ্গীতে লক্ষ্য কবা যায়। যে সংস্কৃতি এই সঙ্গীতগুলিৰ পবিবেশ বছনা 
কৰেছিল তাব গতি ছিল ধীব; গরুব গাডী তাব প্রতীক। কিন্তু এমন সঙ্গীতও দেখা 
যায় যেখানে মটব গাডীবও উল্লেখ আছে। সহজেই বোঝা যায় এগুলি অতি সম্প্রতি 
রচিত। এই প্রসঙ্গে একটি উদাহবণ স্থাপন কবা যেতে পারে 

আর বুড়া চলতে নাবে পথ রে 
চাঁপায়ে দেব ট্যাক্সিমোটরে। - ৭ 
( টু, বীশপাহাডি ) 

বলা বাহুল্য এই ধরণের তথ্য আমাদের কোন কাজে লাগবে না । 

এই সঙ্গীতগুলি হতে যে তথ্য পাওয়া যায় তা হতে দেখা যায়, তাদের পটভুমি ₹ হল: এক 
কৃষিভিত্তিক সংস্কৃতি। তখন খরিফ ও ববি ফসল উৎপাদন করে মানুষ জীবিকা অর্জন ' 
করত ৷ বাডীর সংলগ্ন জমিতে ফলের গাছ থাকত, তা হতে ও কিছু অর্থাগম হত৷ 
সম্বন্ধ গৃহস্থেব-বাড়ীতে ' পুকুব ও থাকত? এই ছিল মোটামুটি সাধাবণ অবস্থা। আমাদের 
এই প্রতিপক্ষেব সমর্থনে প্রাসঙ্গিক সঙ্গীত হতে কিছু উদ্ধৃতি দেওয়া যেতে পাঁবে। 
প্রসঙ্গত সমাজজীবনেব নানা দিক তাঁব মধ্যে প্রতিফলিত হতে দেখা যাবে ৷ 

বাড়ীর পরিকল্পন1 সম্পর্কে এই সঙ্গীতাংশটি দেখা যেতে পাৱে? 
ওবে,বান্ধিনু বাডী, গুয়| উনু সাবি সাবি 
গুয়াব বাগুচা ঘিরিয়া লইল বাডীবে। 
আসিবে মোৰ প্রাণের শুয়া | 
তায় পাডাইবে গাছের গুযা ৷ রা DEL Less 

ৰ | (ভাওয়াইয়া ) + 
দেখা যায় বাজীর চারিধাবে সুপাবি গাছ লাগান হত। উত্তরবঙ্গে, বিশেষ করে জলপাইগুডি 
জেলায় সুপারি ফলে ৷ তাব আথিক মুল্য আছে বলে সুপারিব প্রতি আকর্ষণ। + .. 

কুষিভিত্তিক অর্থনীতি ছিল বলে জমির ওপর বিশেষ টান, জমিকে মানুষ প্রাণ দিয়ে 
ভালবাসত ৷ পৃরুষাধুক্রমে তা পবিবাবের খাদ্য জুগিয়েছে ; .তাই তাব সঙ্গে একটি গভীর 
মমত্ববোধ । সেই মমত্ববোধ সুন্দর পরিস্ফুট হয়েছে নীচের সঙ্গীতাঁংশে £ 

রে হারে আমার কাতি শাল 

25 | বছর বছর থাকিম রে বহালু। , 


সংখ্য| ১-৪ ংলা লোকসঙ্গীতের সামাজিক পটভূমি ৬৯’ 
ভুই আমাদের মাতা পিতা - 
রী ভঁ ই আমাদের নাতি ছাওয়াল ৷ 
7". সাতপুকষেব জমিন হামাৰ 
রি তিন পুরুষের হ'লে ৷ ' - ০ 
- (পুরুলিয়া) 

এই সঙ্গীতে শুধু জমিব ওপব মমত্ববোঁধ ফোটে নি অতিবিক্ত ভাবে দেখা যায় যে শালি = 
ধানই চাষীব প্রধান নির্ভব ৷ 
পূর্ববাংলায়, বিশেষ করে মৈমনসিংহ জেলায় পাট চাষও একটি প্রধান অবলম্বন ছিল, 
এখনও আছে । চাষী পাট উৎপাদনের সাফল্যে ওপৰ এত মূল্য দিত যে ভাব জন্য 
প্রচুব পরিশ্রম করত। পাটের জন্য জমি প্রস্তুত কবে, পাট উৎপাদন ও বিপন্ম করে তাঁর 
সমগ্র বৎসর অতিবাহিত হত৷ তাই পাট নিয়ে দেখি ‘বাবোমাস্যাও’ রচিত হয়েছে। 
সম্পর্কিত সঙ্গীতের কিছু কিছু অংশ এখানে উদ্ধৃত কবা যেতে পাবে । তা হতে দেখা যাবে 

'এই' অঞ্চলে চাষীব জীবন পাটকে কেন্দ্র কবে আবতিত হত £ 


মাঘ না মাসেতে ভাইরে ক্ষেতে নিলাম আল ' 
লাঙ্গল ভাঙ্গলাম, জোঁয়াল ভাঙ্গলাম, আব ভাঞ্চলাম ফাল ৷ . 
- * ক য় ক 
চৈত্রি না মাঁসেতে ভাইবে রবির বড জ্বালা 
নাল্য! ক্ষেতে গোবর ফালতে শবীব করলাম কালা । 
ক সং ৰি 
শাউনা-মাসেতে ভাইবে নাল্যার লইল ফুল - 
নাইল্য বেচ্যা কিন্যা আনবাম ভাউজের লাগ্যা নাকফুল । 
ক be # নং ন লা 
অঘ্ৰাণ মাসেতে ভাইবে সব নয়া খায = = 
নাল্যা বেচার যত টাকা খাজনা-ফাৰ্জনায় যায়। ( মৈমনসিংহ ) ' 


দেখ! যায় সারা বছব ‘পাট বোন! ও পাট বেচায় জীবন -অতিবাহ্তি হত। তা হতেই 
খাওয়া এবং ত! হতেই খাঁজনা ও খণ শোধ ! তাই 'নাইল্যাব' জন্য খেটে খেটে শরীব 
কালে| করতে চাষীব দুঃখ নাই ৷ 
শীতকালে ও যে কিছু কিছু, অতিরিক্ত রবিশয্য উৎপাদন হত তাব ও প্রমাণ পাওয়া - 
যায়। নীচেব সঙ্গীতাংশটি এই প্রসঙ্গে লক্ষ্য কবা যেতে পাবে £ - + 
-"_ আসিলো কাঁভিকো মাস 
গোম সবিষা ক্ষেতে ক্ষেতে | 
বছব (মরসুম ) গেলে কি কবিবে চাষাবে । 
(ভাওয়াইয়া) 
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দেখা যায় সেকালে উত্তববঙ্গেগমচাঁষেব ও প্রচলন হিল । সাম্প্রতিক কালে বাংলা দেশে গম 
চাষ প্রায় উঠে গিয়েছিল ৷ এখন সবকাবেব উদ্যোগে গমচাষেব নুতন কবে প্রবর্তন হয়েছে। 
সঙ্গীতগুলি হতে যা তথ্য পাওয়া যায় তা হতে সেকালের পাবিবারিক পবিবেশের ও 
কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। দেখা যায় তখন একান্নবর্তী পরিবাব প্ৰচলিত ছিল ৷ শ্বশুর, 
শ্বাশুড়ী, ভামুব, ভাদ্রবোঁ, স্বামী, দেবব নিয়ে মেয়েদেব সংসাব কবতে হৃত । বাডীব 
বউ-এব ওপর পুকষদেব অত্যাচাব ও যথেষ্ট ছিল । স্বামীব হাতে মাৰ খেতেও হত ; কিন্ত 
পৰিবারেব মেয়েদের কাছ থেকেও সহানুভূতি পাওয়া যেত না। পুরুষশাসিত 
সমাজে এমনই নিষ্ঠুর নিয়ম | এই প্রসঙ্গে নীচের সঙ্গীতাংশটি দেখা যেতে পাবে ই 
আমার শ্বশুর কবে খুসুব খুসুব ভাসুর কবে গৌঁস! 
-নিদয় হেন স্বামী আফ্যা ধবল চুলের খৌপা ৷ 
আমাৰ শ্বাশুডী আছে ননদী আছে আছে ভাইগনা বউ 
(হাবে) এমন কইব্যা মাইর মাবিল আটগাইল না কেউ । 
( চটকা, জলপাইগুডি ) 
তা সত্বেও কোন কোন নাবীব ভাগ্যে স্বামীৰ ভালবাসা যে জুটত না তা নয়। তাব 
কাছে উপহাব ও মিলত; কিন্তু তাব এমনভাবে ব্যবস্থা হত যতে 2855 অন্য 
মানুষ তা জানতে পারত নাঃ | 
বছৰ দিনের বড পরব দাদাব আছে গো সবাই মনে 
দশ টাকা দামের শাঁডী লিলি কাণফুল দিলি কই কানে ৷ 
আসছে বছব কাণফুল লিবি টাকা রাঁখবি গোপনে 
শাঁশুডি ননদ জানতে পালে গাল দেবে তোঁবে দুই জনে ৷ 
য় (টুসু, বাশ পাহাড়ি ) 
সমাজব্যবস্থা এমন নিষ্ঠুৰ হলেও মেয়েদেব তাব সঙ্গে' সামঞ্জস্য বেথে চলা ছাড়া উপায় 
ছিল না৷. ভাই মায়েব কাছ হতে নীববে এই সব সহ্য কবতে উপদেশ পেত । বিবাহে 
পব পতিগৃহে যাবাৰ মুখে মায়ের উপদেশ বাণীতে নীচে উদ্ধৃত কাব্যাংশে তা সুন্দৰ 
"ফুটে উঠেছে ? . - 
বিষ খাইয়! বিষ হজম কইর্যা কন্যা! তুমি যাইকে! 
জামাইর ঘৰে | * 
শাশুড়ী ননদীব কথ! কন্যা তুমি শুইনো মন দিয়া 
হই না যেন কলঙ্কিনী কন্যা তোমাব গর্ভেতে ধৰিয়া । 
( মৈমনসিংহ ) 
আবার দেখা যায় বড়লোকেব মেয়ে ঘবের বউ হয়ে আসলে তাদেব মধ্যে কেউ কেউ 
তাব সুষে।গ নিতেও ছাড়ত ন| ৷ সেই অজুহাতে সংসাবের কাজ হতে ছুটি চাইত। তার 
একটি সুন্দৰ উদাহরণ পাই নীচের সঙ্গীতাংশে 


ৰজ 


কু 
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ও শাশুডী মাই না পাবি মুই ভাত বান্ধিবার 
মুই ত মৌডলেব বিটি 
ভাত বান্ধিবাব না জানি 


ভাত খাও ত ধৰ আন্ধুনি। 
( চটকা, কুচবিহাঁব ) 


দেখা যায় গ্রীমেব সমাজে কন্যাঁৰ পিতাঁব বিবাহে পণ নেবার প্রথা প্রচলিত ছিল । 
এখনও আছে ; কাবণ মেষেদের একটা অর্থনৈতিক মুল্য এই সমাজে আছে। তারা গরুর 
যত্ন কবে, ক্ষেতে কাজ করে, 'বাঁজাবে জিনিষ বেচে ; ঘবের কাজ ত আছেই ৷ এই পণ 
প্ৰথাৰ ফলে কোন কোন ক্ষেত্রে লোভী পিতা বেশী পণ নিয়ে মেয়েকে বুডো বরেব হাতে 
তুলে দিত! মেয়েব বাঁধা দেবাব ক্ষমতা ছিল না; কিন্তু স্বভাবতই বুকভরা দুঃখ নিয়ে সে 
পিতৃগৃহ ত্যাগ কবত ৷ তাব একটি পবিভাসযুক্ত সুন্দর পরিচয় নীচের সঙ্গীতাংশে পাওয়া 
যায়? | 
একশ টাকা লিলি বাবা দিলি বুডো বব হে 
ববেব সঙ্গে যাঁতে হল পুরুলা সহব গো । 
পুৰুলাব লকে বলে ইটা তোমার কে বটে 
লঙ্জাঁকে কাঁবণ বলি ঠাকুবদাঁদ! বটে গো । 
( পৃক্লিয়! ) 
মনে হয় সেকালেও অতিথি সংকাঁবেব একটি বেওয়াজ ছিল ৷ অতিথি আপ্যায়নেব 
জন্য যে ভোঁজনেব আযোজন হত তা হতে সেকাঁলেব উপাদেয় ভোজ্যেবও কিছু পরিচয় 
পাওয়া যাঁয়। সেই হিসাবে নীচেব সঙ্জীতাংশটিব বিশেষ তাৎপর্য আছেঃ 
আবে আমাব বাজী যাইও বে মৈশান, বসতে দিমুরে পিডি 
আবে জলপান করিতে দিমুবে মৈশান, শাইল ধানেব মুভি রে। 
শাইল ধানেব মুভি নাঁবে মৈশান, বিশ্লি ধানের থৈ 
আবে পেটমোটা সববি কল! বে মৈশান, গামছা বান্দা দই রে। 
(ভাটিয়ালি ) 
একটা জিনিষ লক্ষ্য করবাব এই যে দই এমন জমেছে যে গামছায় বাঁধা যায়। এমন 
দই আজকাল পাওয়া যায় কিনা জানি না। তবে ফবিদপুর জেলাব ভাঙ্গায় এমন দই 
পাওয়া যায় শুনেছি যা হীডি উপুড কবলেও পডে যায় না । 
এবার কিছু আনুষঙ্গিক তথ্যেৰ কথা উল্লেখ করা যেতে পাবে ৷ সঙ্গীতগুলিতে 
মেয়েদেব প্রসাধনের বীতি বা সামগ্ৰী কি ছিল সে সম্বন্ধেও কিছু তথ্য পাওয়] যায়। 
আমাদেব দেশের বেশীব ভাগ মানুষ কালো হলেও ফর্সা বঙেব প্রতি আমাদের 
একটি বিশেষ আকর্ষণ আছে । তাই কালে! বওকে কৃত্রিম উপায়ে উজ্জ্বল কববার চেষ্টা 
সমাঁজেয় সকল স্তবেব মেয়েদেব মধ্যে প্রচুলিত। সেকালেব চুগ্রামেব পরিবেশে এই 
সঙ 


৪২ ' সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা - বর্ষ'৭৯, 
উদ্দেশ্যে হলুদ গাঁয়ে মাখবাব একট! রীতি প্রচলিত ছিল। তার প্রমাণ নীচেব উদ্ধৃতি 
হতে পাওয়া যাবে £ 
কে বলেরে কে বলেরে আমার টুমু কালোরে 
বিষ্ণৃপুরী হলুদ এনে গা কবিব আলো রে। 
আমাদের দেখে নাবীর মুখেৰ শোভার একটি মূল উপাদান হল ঘন কেশের গুচ্ছ। এই 
কেশের যত্ন নেওয়া বেশ প্রয়োজন হয়ে পড়ে ৷ রোজ চুল জীচড়াতে হয়, খোঁপা বাধতে হয় । 
তেল মাথালে তা উজ্জ্বলতা লাভ কবে। কিন্ত এমন অনেক দবিদ্র গৃহস্থ পরিবাঁৰ আছে 
যাদেব মাথার তেল কেনবার পয়সা জোটে না । অগত্যা বিন! তেলেই খোঁপা বাধতে 
হয়। যাদের ভাগ্যে এমন হয় তাদের প্রসাধনে ত্রুটি থেকে যাওয়ায় তাদের মনে একটা 
ক্ষোভ জমে ওঠে! নীচেব খেদোক্তিতে সেই ভাবটি বেশ পৰিস্ফুট হয়ে উঠেছে £-- 
বড ঘরেব বড় বিটি লাঁচা লাচা চুল, | 
বিনা তেলেব খোঁপা ধাধা যেমন জীউর ফুল ৷ (পুরুলিয়া ) 
মাছ বাঙালীর প্রিয় খাদ্য। কাঁজেই মাছ ধরার রীতি সেকালে প্রচলিত ছিল । 
খাবার জন্য পাখী ধববার ও বীতি ছিল ৷ কিন্ত মেয়েদের ওপব ও যে মাছ ধরবাঁর, এমন কি 
পাখী ধববাব ভার পডত তাজানা ছিল না। নীচেব সঙ্গীতাংশে তার খবব আমবা পাই ৪. 
মাছ মাববে কন্যা ইলিসা, মাছ মারবে কন্যা খলিসা 
বেছে 'মৈছ মার, মার চন্দনা আব কুরুসারে ৷ (ভাওয়াইফা ) 
এটি উত্তববঙ্গেব গান ৷ দেখা যায় নির্বাচিত করে ইলিশ আর খলিসা মাছ মাববার 
উপদেশ দেওয়া হয়েছে | এদের কাছে এই ছুটি মাছ প্রিয় ছিল বোবা যাঁয়। 
আবও দেখা যায় বেগুন পোঁডা ও একটি প্রিয় খাদ্য ছিল। আমাদের বাঙালীদের 
কাছে বেগুন পোডা একটি প্রিয খাদ্য এখন ও আছে, কারণ তাব একটি স্বতন্ত্র আস্বাদ 
আছে। বিবাহের পর শ্বশুরবাডী গিয়ে মেয়ে মনে পড়ে বাপের বাড়ী মায়েব কাছে 
বেগুনপোঁডা খেয়েছিল । সেই সুখ স্মৃতিব প্রেবণায় আধাব তা খেতে ইচ্ছা কবে। তাই 
শ্বগুববাডীতে সম্ভবত প্রিয় ননদিনীকে বেগুনপোডা খাওয়াতে অনুরোধ কব! হয়েছে 
নীচের সঙ্গীতেৰ অংশে £ 


খু 


মৎস্য, পোডা বেগুন, তরিতরকাবী 

বতি লো, এই সব এনে দে মোবে। - = 

_ রতি লো, ছোঁটকালে থাইছি বাপেব ধাম । (ঢাক! ) 
প্রাকৃতিক দুৰ্যোগ ও অপহ্বণেব কাহিনীব ও কোন কোন সঙ্গীতে উল্লেখ আছে। 

প্রাকৃতিক দুৰ্যোগ পূৰ্ববাংলায় প্ৰচলিত ভাটিয়ালি গানে প্রতিফলিত । বড বড নদীতে 

যখন তুফান ওঠে তখন ঢেউয়েব মধ্যে মাৰি বড অসহায় বোধ কবে এবং তখন কোথায 

দুরে তাব আপন জন পড়ে ‘আছে তাব কথা মনে পড়ে । তার সুন্দর একটি ছবি নীচের 

সঙ্গীতাংশে পাওয়া যায়? 


বছ * 
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বন্ধুবে কুল কিনাঁবা নাই উঠছে কত ঢেউ 
এমন নিদান কালে সঙ্গী নাই মোব কেউ । 
বন্ধ কই বইলা বে ৷ (ভাটিয়ালি ) 
দেখা য্যয় সেকালে দেশেব দক্ষিণ অংশে মণ্েব উপদ্রব ছিল। লুঠ তবাজ ছাডা ও 
তার! নদীতে সুন্দবী মেয়ে দেখলে তাঁকে অপহরণ কবেও নিয়ে যেত। এমন একটি 
অভাগিনীব মুখ দিয়ে বলান হয়েছে যে বাঁডীব পুকুবে স্নান না কবে, নদীতে স্নান কবতে 
গিয়ে এই বিপদ ঘটল £ | 
| বাডীব মধ্যে পুৰুব ছিল চান করিতাম ভালো ৷ 
গাঁঙেব ঘাটে চান কবিতাম আমায় মগে ধরে নিল । _ 
(খুলনা) 
আমাদের দেশে মশাব উপদ্রব যে অনেক কালেব জিনিষ তার খবব ও আমবা লোক 
সঙ্গীতে পাই ৷ তাব উল্লেখ করেই বর্তমান আলোচন! শেষ কবা যেতে পারে ! বর্তমান 
কালে ও আমবা সারা জীবন মশাব উপদ্রবে ভূগছি। আমাদের প্রযুক্তি বিদ্যাও তাব 
হাত হতে মুক্তিব উপায় এখনও বাব কবতে পাবে নি। ডি ডি টি ছড়িয়ে দেয়াল বিষাক্ত 
কবে-দিলে কেবল এনোফিলিস জাতীয় মশা বিনষ্ট হয়, কাবণ তাদের স্বভাব দেয়ালে 
বসা। ফলে ম্যালেবিয়া নিবারণ হয়। কিন্তু কিউলেকস জাতির মশাব অভ্যাস ভিন্ন 
বলে তাদেব ওপর তা কাঁজ কবে না! তাদেব অত্যাচাব পূর্ণমাত্রাব সহরেও এখন ও 
বজায় আছে। কাজেই মশাব জ্বালায , আমবাও ব্যতিবান্ত ৷ সুতরাং যে অজান! 
সঙ্গীতব চয়িতা মশার উপদ্ৰবেৰ কথা উল্লেখ কৰেছেন ভীব জ্বালা আমরা একালের মানুষ 
হয়ে ও খুব হৃদয়ঙ্গম করব। প্রাসঙ্গিক সঙ্গীতাংশটি এই ঃ 
এ মশাবে, 
তুমি দিনে থাক বাগিচায় ফেব ভালে ভালে । 
পঞ্চস্বরে বাদ্য কব্যা আস সন্ধ্যাকালে ৷ Ee 
রে মশাৱরে তোব জ্বালাতে । 


ৰ 


( পাবন! ) 
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লৌকিক দেৰতা--বারাঠাকুর 
অমরকৃষ্ণ চক্রবর্তাঁ 


পণ্ডিতের বলে থাকেন, প্রাগৈতিহাসিক যুগে পুথিবীব সর্বত্র আদিম মানবদেব 
বিশ্বাস ছিল যে, পৃথিবীব যাবতীয় ঘটনা এই প্রকৃতি পুঞ্জে লুকিয়ে থাকা একশ্রেণীর 
মহাশক্তিশালী জীব-দ্বাবা সংঘটিত হচ্ছে। তাদেবই তু্টি সাধনেব ওপর নির্ভব কবে 
মানুষের রোগ-শোক, প্রাকৃতিক যত দ্রধিপাক, এবং যাবতীয় এঁহিক দুঃখ থেকে মুক্তি 
ভাব জন্য তাবা এ সব কাল্পনিক জীবেব নানা রকম কিম্ভূত কিমাকাঁর অবাস্তব মূৰ্তি 
তৈরী ক'বে খুব ধূমধাঁমের সঙ্গে পুজাৰ্চন| কবত , আনন্দ দায়ক কিছু পেলে নৃত্য কৰত এবং 
থে দায়ক কিছু পেলে কাদত । সর্বমক্রলময় প্রেমের দেবতাব ধাবণাঁব আবির্ভাব মানব 
সমাজে তখনে! হয়নি । এগুলি আদিম দেবতা নামেই সাধারণ্যে অভিহিত । একপ একটি 
দেবতা--যার প্রচলিত নাম ‘বাবাঠাকুর’ তাব উৎস সন্ধানে আমবা অগ্রসব হচ্ছি! 

বহুল পুজিত ও প্রচাবিত এই দেবতার সম্বন্ধে শান্ত্রকীব পণ্ডিতকুল এবং পুজারী 
ব্ৰাহ্মণ কুল বিস্ময়কৰ ভাবে নীবব ও উদাসীন ৷ অথচ কয়েক সহস্ৰ বৎসব ধ’বে দক্ষিণ 
বাংলায়, বিশেষ করে দক্ষিণ ২৪ পবগণায় প্রায় প্রত্যেক হিন্দ্-এব পুজা করেন, সংখ্যাৰ 
সীমা যার কয়েক লক্ষে ৷ 

আলোচনার প্রীবন্তে এই দেবতার আকৃতিগত ও পুজায় প্রচলিত পদ্ধতি সম্বন্ধে 
কিছু পরিচয় দেওয়া আবশ্যক । এই দেবতা দু'টি এবং মুণ্ড যুতি। মাথার মুকুটটি বড 
পান পাতাব মত; তাতে বন্য লতা-পাতা আঁকা । গলা পর্যন্ত ফাঁপা । একটা কাঠিব 
সাহায্যে থানে ( বেদীতে ) মাটিব শবাব ওপব বসান হয়। দুটি চোখের ও কানের 
গডনে আদিমতাব চিহ্ন স্পষ্ট ৷ দুপাটি লম্বা দাতেব সারি বাইরে প্রকাশমান ৷ 
দাডিব নীচে গালপাট্টা বিশেষ ভাবে লক্ষ্যণীয় । সাদা বঙেব মুখ মণ্ডলে আকৰ্ণ 
বিস্তৃত কালো গৌঁফ। মুগু মৃত্তি যেখানে যুগ্ম থাকে, তাব মধ্যে একটি স্তৰীমৃততি ; আব 
্ত্রীত্বেব একটি মাত্র নিদর্শন, তাঁর গৌফ নেই ৷ বাকী সমস্ত নিদর্শনই উভয় মুত্তির এক; 
এমন কি দাডিব নীচে গাল পাট্টাটি পর্যন্ত ৷ 

পুজাৰ সময়--বেশীৰ ভাগ ক্ষেত্রে ১লা মাঘ হলেও সারা মাঘ মাস ধবে পুজা নিতান্ত 
কম হয় ন| ৷ পণ্ডিত প্রবব ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় যদিও বলেছেন, “পৌষ সংক্রান্তিব 
দিনেও পুজ| হয় ।”*** (৯), কিন্তু দীর্ঘ দিনে অনুসন্ধানে অভিজ্ঞতায় বলতে পারি, 
তাঁর প্রমাণাঁভাব আর হলেও আজ তা অতীব বিরল। সর্বাধিক পুজা দিনমানে হলেও 
বাত্রিকালে এব পুজা নিতাস্ত কম হয় না ৷ 

/ 


(১) বায় মঙ্গল। সাহিত্য পবিষং পত্ৰিকা ৯৩০৩ সাল । পৃঃ ২২৪-৪৮ 
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মুগ মুৰ্ঙিব সমুখে খুব ছোট ছোট ছুটি ঘট পাতা হুয়। পৃজোপচাবেব মধ্যে সাধারণ 
নৈবেদ্য ভিন্ন মাছ মাংসও থাকে। ছাগ বলি হয়। পূর্বোক্ত প্ৰবন্ধে মুস্তফী মহাশয় 
বলেছেন, “হিন্দুরা ৷ ছাগ বলি দেয, মুসলমানেবা হাস, মুবগী হালাল কবে।” 
শোলার ফুল দিয়ে পুজাঁব থান্‌ সাজিয়ে ঢাক-ডোল, কীসব, ঘণ্টা বাজিয়ে সমারোহ্বে 
সঙ্গে এই দেবতাব বাখ্ষিক উৎসব পালিত হয় এবং মাঘ মাসেব মধ্যে একদিন ব্যতীত * 
সম্বংসবেব মধ্যে আব কোন দিন পৃজ। হয না। আর্ধত্রীন্ণেবা এব পুজা কবলেও এবং 
সর্বস্তবেব হিন্দুৰ ঘবে পুজিত হলেও প্রায় সব লৌকিক দেবত।ব ভাগ্যে যা ঘটে 
এদের ভাগ্যেও তাব ব্যতিক্রম হয়নি, অর্থাৎ উচ্চবর্ণেব হিন্দু অপেক্ষা নিম্নবর্ণেব 
হিন্দুব মধ্যেই এব! অপেক্ষাকৃত বেশী সমাদৃত ৷ 

পুজাব স্থান-গৃহাভ্যন্তরে নয। বনে-জঙ্গলে, মাঠে কিংবা বাব-বাভীতে, বৃক্ষমূলে 
অথবা! উন্মুক্ত স্থানে । ফলে ভক্ত সমাবেশে নাবী অপেক্ষা পুৰুষেব আধিক্য থাঁকে। 
এ-মৃতির কিন্তু বিসর্জন হয না, সাবা বছব বেদীৰ ওপরে থেকে নিজেই নিশ্চিহ্ন হয়ে 
ষায়’। কিন্তু এই দেবতাঁটি কে, উৎপত্তি ইতিহাঁসই--বা, কী এবং কোন্‌ কামনায় 
এদের পুজা, এ-সবেব উত্তৰ এখনে! আমরা পাইনি। এবাব আমৰ! সেই সব প্রশ্নের 
সম্মুখীন হব। ৃ 

দীর্ঘদিন ধবে এ-সম্পর্কে নানা তথ্য আহবণ কবা কালীন প্রায় শতাধিক অভিজ্ঞ 
পুরোহিত ত্রান্গণকে প্রশ্ন কবে দেখেছি পনেব ষোলটি নামে এই দেবতাব পুজা হয় । 
বল! বন্থল্য, প্রকৃত পবিচয় জান! থাকলে নামের এত পার্থক্য থাকত না। সে-নামগুলি 
হচ্ছে” _দক্ষিণবায় ( দক্ষিণ দ্বাব বা দক্ষিণদর ), বাস্ত, ক্ষেত্রপাল, ধৰ্মঠাকুব, গণেশ, শিব, - 
নাবায়ণ, ব্ৰহ্মা প্ৰভৃতি। আব স্ত্ৰী-মুতিব নাম করণে দেখা যায়, নাবায়ণী (গণেশ জননী ) 
লক্ষ্মী, গ্রাম্য দেবী বা বন দেবী। আমাব স্বৰ্গত পিতৃদেব পণ্ডিত সুষেণচন্দ্র 
চক্রবর্তী মহোঁদয়েব কাছে শুনেছিলাম, পুৰুষ দেবতাটিব নাম, ‘কুডোন্‌ ঠাকুৰ ৷’ 

শেষোক্ত নামটি ভিন্ন উপবোক্ত দেবদেবীব সব নাঁমগুলিই যে অলীক কল্পন' 
মাত্র” এ-আলোচনায় আৰও অগ্রসব হ'লে আমবা তা বুঝতে পাঁবব। পূর্বোক্ত সব 
দেবদেবী সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা এই স্বল্প পরিমবে সম্ভব না হলেও সমাজে সর্বাধিক 
প্রচলিত কয়েকটি দেবতা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আকারেও কিছু না বললে এ-প্রবন্ধ 
অসমাপ্ত থেকে যাবে । 

উল্লেখ্য যে, “বাবা ঠাকুব কে?” এই নামে একটি প্রশ্ন একটি সংবাদপত্ৰেৰ মারফং 
উত্থাপিত হয়েছিল ৷ তাব উত্তবে দুজন উত্তব দাতাব একজন বলেছেন ব্রহ্মা’, অপবজন 
ক্ষেত্র পালেব+ নাম উল্লেখ কবেছেন । 

প্রথমেই আমবা দক্ষিণ বায় সম্পর্কে আলোচনা কবব। যেহেতু এই নামেই 
সর্বাধিক পুজা হয়। 

বন্ধ বিতক্িত এই দেবতাটি সম্বন্ধে আজ পর্যন্ত যত আলোচনা হয়েছে, তার 


8৬ j সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা বর্ষ 1৭৯ 
»সবগুলিকে একত্রিত কবলে দেখা যায় যে, একটি তথ্যই সর্বাপেক্ষা উজ্জ্বল । সেই 
“তথ্যটি বলে, ইনি এঁতিহাসিক পুরুষ ৷ সর্বাধুনিক সিদ্ধান্ত, যশোহৰ জেলাব বিকৰ 
গাছার ব্রাহ্মণ নগরেব রাজা মুকুট বায়েব অন্ততম বাজধানী দক্ষিণ ২৪ পবগনাব | 
ধ্থাডি মণ্ডলে’ তীর প্রধান সেনাপতি রূপে এ'র অভ্যাগমন ঘটে, ইসলাম ধর্মপ্রচারক, 
হিন্দু বিদ্বেষী গাঁজীদেব অত্যাঁচাব থেকে হিন্দুদের পবিভ্রাতা কূপে (২ ক। খ)। প্রসিদ্ধ 
এঁতিহাঁসিক সতীশচন্দ্র মিত্র তীব বিখ্যাত গ্রন্থ 'যশোহব-খুলনাব ইতিহাসে’ ,এই মুকুট 
রায় ও দক্ষিণ বায়ে আবিৰ্ভাব কাল ১৬শ শতাব্দী বলে নির্ণয় কবেছেন আব 
এতিহাসিক ধনঞ্জয় দাশ মজুমদাব বলেছেন, “মুকুট বায়েব রাঁজত্কীল খৃঃ ১৩৩৮-৬৫ 
অব্দের মধ্যে” (৩) কিন্ত আমরা দেখতে পাই এঁ ১৪শ শতাব্বীবও ঢের. আগে 
আলোচ্য দেবতাব অস্তিত্ব। এ-ভিন্ন, দক্ষিণ বায়েব , মৃতি যেখানে যত আছে, 
সবগুলি প্রা একই প্রকাব, কিন্তু বাহন কোথাও ঘোডা কোথাও বা বাঘ, 
তাব আকৃতিগত সাদৃশ্য পুবোক্ত দেবতার সঙ্গে বিন্দুমাত্র নেই। মিল শুধু দেখা 
“যায়, ১লা মাঘ, পুজাব দিনটিতে । দক্ষিণ বায় ও বাবা ঠাকুৰ এই দুই দেবতার 
লা মাঘেব পুজাকে 'জশতাল* পুজা বল| হয়। বুঝতে কষ্ট হয় না, জমৃকালে! 
৮জশকাঁলো এ “জশতাঁল' শব্দটি অপভ্ৰংশে এসেছে । 
=. লা মাঘ, পুজার নির্দিষ্ট তাবিখ নির্ধাবণ. সম্পর্কে অনেকে অনেক অলোঁকিক ও 
নৈসর্গিক কারণ পরম্পবা আবিষ্কাবে তৎপর হু'য়েছেন 7. যেমন, “১লা মাঘ উত্তবায়ণ 
"আবস্তেব সময় বলে শুভ দিবস হিসাবে এঁদিন-ধাৰ্য কবা হয়েছে ৷’ -কিন্ত এ্মুক্তির 
সমর্থনে -প্রমাণাভাঁব, নিছক কষ্ট কল্পনা মাত্র ৷ পক্ষাত্তবে, অনুসন্ধানে -জানা গেছে, 
“স্থানীয় জমিদাব বাঁকইপুবের (২৪ পৰগনা জিলা) বায়চৌধুবী' বংশীয়দেব কেউ 
ধব্‌শধবে গ্রামে এই দেবতাকে যেদিন আনুষ্ঠিকভাবে৷ প্রতিষ্ঠিত করেন, , সেদিনটি 
ছিল ১লা মাঘ। সেই- দিন থেকে এ ১লা মাঘ তাঁবিখটিই বাঁধিক : উৎসবেব দিন 
হিসেবে ধাৰ্য হয এবং ২৪ পবগনাব দক্ষিণ অঞ্চলে দক্ষিণ বায়ের যত ‘থান’ বা মন্দির 
আছে, সর্বত্র তাঁর প্রভাব পড়ে, কাঁবণ পুর্বোজ্ত ‘ধবং ধবে’ গ্রামে (প্রাচীন . নাম 
ভীখতাড়1) এই দেবতার মাহাত্ম্য জনমানসে প্রতিষ্ঠার সৃচনা-পর্বে অপর সকল দেবস্থান 
£ অপেক্ষাকৃত নিষ্প্ৰভ হ'য়ে পড়ে এবং আজও তাই আছে। (৪) -. ৰ 
‘(২ ।ক) সতীশ মিত্রের ‘যশোহর খুলনাব ' ইতিহাস ৷ মুকুট রায়। ১ম খণ্ড । 
এবং (২ ৷ খ) কুশদহ ৷ ৩য় বৰ্ষ ৷ আবণ--১৩১৮ ৷ ৪র্থ সংখ্যা ৷ ৬৬ পৃঃ ৷ 

(৩) বক্ষের অনন্ত সামন্ত চক্র ও ইসলাম রান্ট্রেব ইতিহাস! মুকুট বায়--৪৪ পৃঃ। 

(৪ ) দঃ ২৪ পবগনায় বাকইপুব থাঁনাব এ ধবং ধবে গ্রামেব ওঁ বিখ্যাত মন্দিরে 

জশাতাল, পূজার আবদ্ভকাল অনুঃ বরাতের বধ তান বয়, ৰ 


নি; 


চি 
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এ ভিন্ন দক্ষিণ রায়ের কয়েকটি প্রচলিত ধ্যান মন্ত্রের মধ্যে বারা ঠাকুৰেৰ তি 
অপ্রাপ্য । যেমনঃ 

(১) “চন্দ্র বদন চন্দ্ৰ কায়। শার্ঘল বাহন দক্ষিণ রায়--” ইত্যাদি । 

(২) “সাগর সঙ্গম সুন্দর কায় । ঘোটক বাহন দক্ষিণ বায় ॥ 

ঢাল তবোয়াল টাঙ্গি-হস্তে। দক্ষিণ রায় নমোহস্তুতে 1৮ 
(৩) “সাগব সঙ্গম সুন্দর কায়। শার্দল বাহন দক্ষিণ বায় ৷ 
পঞ্চবক্ত্‌ সাবিত্ৰী, হস্তে । সংকট তারণ দেব নমস্তে ॥” 

প্রভৃতি প্রায়. একই রকম আরও কয়েকটি ধ্যানমন্ত্র আছে। এ-সব মন্ত্রের 
মধ্যেও ' আলোচ্য দেবতার আকৃতিগত এবং পৰে আমরা দেখতে পাব, প্রকৃতিগতও কোন 
সাদৃশ্য নেই। ', ৰ 

- মাধবাচার্ষেব পব খৃঃ ১৬৮৬-৮৭ অন্দে রচিত নিমতার কবি কৃষ্ণবাম দাসের রায়? 
মঙ্গল” কাব্যে এই দক্ষিণ রায়ের কাহিনী প্রথম সার্থকভাবে কীতিত হয়। দক্ষিণ 
রায় কেন্দ্রিক এই কাব্যের উৎস সন্ধানে গেলে আমরা দেখতে পাই, রাত্রিকালে 
দক্ষিণ রায়ের স্বপ্রাদেশ ব্যতীত অন্ত কোন সূত্রে এই দেবতার উৎপত্তির কারণ জানা 
যায় না। দক্ষিণ বায়েব সঙ্গে ইসলাম ধর্মপ্রচাবক বডখা গাজীব যে যুদ্ধ কাহিনী 
উক্ত ‘বায় মঙ্গল' কাব্যে পাতাব পর পাতায় লেখ! হয়েছে, সেই বড্খান্‌ গাজীব, 
অস্তিত্বের একটা ‘পাখুবে প্রমাণ’ দেবাব চেষ্টা কবেছেন শ্রীযুক্তা নীলিমা মণ্ডল তার ‘দক্ষিণ 
ব্বায় বনাম বরথান গাজী’ নামক প্রবন্ধে । তিনি বলেছেন, “খৃঃ ১২৯৮ অকে দবাপ খাঁ 
গাজীর শিল! লেখে উৎকীর্ণ বুর্হান্‌ কাজী ও দরাপ খাব কুরশী নামায় প্রাপ্ত বরখান 
গাজী একই ব্যক্তি হইতে পাবেন... ৷” (৫) প্রকৃত পক্ষে একই ব্যক্তি কিনা তা আজও 
স্থিরীকৃত হয়নি আব হ'লেও আমাদের এই ১৩শ শতাব্দীকে পিছনে ফেলে আবও এগিয়ে 
"যেতে হবে এই দেবতার উৎস সন্ধানে ৷ 
'_ দক্ষিণ বায় সম্বন্ধে একটা কথা এখানে জেনে রাখা আবশ্যক যে, দক্ষিণ ২৪ পরগণার 
থাডী অঞ্চলে দক্ষিণ রায়ের প্রথম আগমন ও রাজধানী স্থাপনের কথা নানা প্রাচীন, 
সাহিত্যে উল্লেখ থাকলেও পূর্বোক্ত বারুইপুর থানার ধবধবে প্রামের ভিখতাডা নামক 
স্থানে দক্ষিণ বায়ের আবির্ভাব কাল ৩০০ শত বৎসরের বেশী নয়। কাঁরণ প্রামাণ্য সুত্রে 
জানা গেছে, এই গ্রামেব এই দেবতার যিনি প্রথম পুজাবী ( দাক্ষিণাত্য বৈদিক শ্রেণীর 
ব্ৰাহ্মণ ) ছিলেন, তিনি বর্তমান পুরুষ থেকে উর্ধতন সপ্তম পুরুষ তাছাড়া, জমিদাৰী 
সেবেস্তাব চিঠাঁয় সন ১১২১ সাল পর্যন্ত দক্ষিণ বাঁয়েব নামে জমী ও জমাব হিসাব পাওয়া] 
গেছে। তখন মন্দিবাদি কিছুই ছিল না, ‘থানে’ পুজা হোত, আব এই গ্রামেব মন্দিরে 
দক্ষিণ বায়ের যে-মুতি আছে, তাব বয়সও ২৫০ বৎসবেব বেশী হবে না! 


(৫) প্রবাসী । ৯৩৫৮ সাল ; জ্যৈঠ--১৮০ পৃঃ ত. 


~ 


Bl সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা বর্ষ ’৭৯ 


এই সব কাহিনীব পটভূমিতে বিচার কবলে সহজেই প্রতীয়মান হয় যে, কবি কৃষ্ণ 
বাম, এই মুণ্ড মৃতিব আসল পরিচয় কিছু খু“জে না পেয়ে, দেশে ব্যাপক ভাবে অনুষ্ঠিত 
ধৰ্মীয় সংস্কৃতিব এই ধারাটিকে আপন কাব্যেব মধ্যে প্ৰক্ষেপ ক’বে দক্ষিণ রায় ও 
বারাঠাকুৰকে এক দেবতীয় পৰিণত কবে গেছেন আব দক্ষিণ বাংলাব ভক্তিপ্ৰবৰ মানুষ 
আৰ কিছু ন! পেয়ে কবি কল্পনাকেই স্বীকাঁব কবে নিয়েছে । হিন্দু ভাবতেব দেবদেবীব 
ইতিহাসে এমন দৃষ্টান্তের অভাব নেই ৷ তাই বোধ হয়, কবিগুক রবীন্দ্রনাথ বামায়ণ-, 
বচনা প্রসঙ্গে দেবধি নাবদের মুখ দিয়ে মহধি বাল্মীকিব উদ্দেশ্যে বলেছেন, 

*** ঘটে যা, তা সত্য নহে, 

সেই সত্য, যা বচিবে তুমি ৷’ যাইহোক, দক্ষিণ বায় ও বাবাঠাকুৰ অভিন্নজ্ঞানে, 
দুরস্থ অধিবাঁসীব! একই নামে পৃথক ভাবে পুজা কবলেও ধ্রধবে গ্রামের মন্দির-সংলগ্ন 
অধিবাঁসীবা নিজ নিজ বাডীতে কেউ আঁব স্বতন্ত্ৰ ভাবে বাবাঠাকুরেব পুজাব আয়োজন , 
না কবে এ মন্দিবেব দেবতাঁব কাছেই পুজানুষ্ঠান কবেন ৷ | 
| বাস্তদেব ও ক্ষেত্রপাল £ শাস্ত্ৰকাব পণ্ডিতগণেব পুজা পদ্ধতিতে দেখা যায় যে 
ক্ষেত্ৰ পাল, বংক পাল ও নাগপালেব সঙ্গে বাস্তদেবেব পূজা ‘উত্তবায়ণ সংক্ৰান্তি-কৃত্য’ 
(পৌষ মাসেব শেষ দিন ) বলে উল্লেখ কর! হয়েছে,__-১ল] মাঁঘে নয। বাস্তদেবেব ধ্যান 
গমন্ত্ৰ,--“‘শশধবং সমবর্ণং স্বৰ্ণহাবো জ্্বলাঙ্গং কনকমূকুট চুডং স্বর্ণযজ্ঞোপবীত শোভিতং অভয় 
ববদ হস্তং সৰ্বলোকৈক নাঁথং ত্বমিহ ভূবনবূপং বাস্তবীজং ভজামি ৷” এবং এব 
প্রার্থনা ও প্রণামেব যে-মন্ত্র আছে, তাব সঙ্গে বাঁবাঠাকুবেব কোন সম্পর্ক নেই (৬) 
এই বাস্তপুজাব প্রচলন পূর্ববঙ্গেই সীমাবদ্ধ, পশ্চিমবঙ্গে এই পুজা অতি বিরল 

ধর্মঠাকুর £ মহামহোপাধ্যায় হৰপ্ৰসাদ শাস্ত্ৰী “সাহিত্য পত্রিকায় (৭) এবং ‘বঙ্গ 
সাহিত্য পবিচয়ে' (৮) ধর্মপুজা সম্পর্কে বলেছেন, “বামাই পণ্ডিত (খৃঃ ১০ম--১৯শ 
শতাব্দী ) যে ধর্মপুদ্ধাব প্রচলন কবেন, তাহা মহাযান মতাবলম্বী বৌদ্ধ ধর্মেব বিকৃতবপ ৷” 
এ-মত আজও অখণ্ডিত । আব দীনেশ চন্দ্র সেন মহাশয় তাব 'বঙ্গভাষা” নামক গ্রন্থে , 
বলেছেন, ‘খৃঃ ১০ম শতাব্দী থেকে ধর্মপৃজাঁব প্রচলন হয়” _-(৪৬-৪৮ পৃ)। সুতবাং 
এহে] বাহ্য ৷’ আমাদেব আঁবও এগিয়ে যেতে হবে ; কেননা আমবা ১০ম শতাব্দীর মধ্যেই 
দেখতে পাব, এই বিদেশী দেবতা তাঁব বুনো চেহাঁবাঁট! ত্যাগ করে সভ্য বাঙালীর চেহারা 
গ্রহণ কবতে চলেছে। 





(৬) সুরেন্দ্র মোহন ভট্টাচাৰ্য কৃত ‘পুবোহিত দর্পন । ১৯শ সংস্কৰণ ৷ ৪৯৯ পৃঃ 
(৭) ৯৩০০ সাল ৷ জ্যৈনষ্ঠ-১২১ পৃঃ ৷ 
(৮) ১ম খণ্ড ৷ ১৬ পৃঃ 


সংখ্যা ১-৪ লৌকিক দেবতা--বারাঠাকুর ৪৯ 


গণেশ ঃ পৃর্বোজ ‘বায়মঙ্গল’ কাব্যে একটি উপকাহিনী আছে। ভাতে বলা হয়েছে, 

বড়খঁ৷ গাজীব সঙ্গে দক্ষিণ বাষেব যুদ্ধে গাঁজীর 'খঙ্গাঘাতে দক্ষিণ রায়ের মুগুচ্ছেদ হয়। 
_ জয়ের এই মায়ামুণ্ড মাটিতে পড়ে গডায়। তখন স্বয়ং ঈশ্বব এসে এ'দেব বিরোধ মিটিয়ে 
দেন। আর বহু শ্ৰুত, সেই শনির দৃষ্টিতে দেহ থেকে উৎক্ষিপ্ত গণেশের আদি মুগ্ড রায়ের 
স্কন্ধে এসে বসে ৷ 2 

“কাঁটা মুণ্ড বারাপূজা সেই হ'তে করে । 
কোন খানে দিব্য মুন্তি বাঘের উপরে ॥” ( পৃঃ ১৭) 

গণেশ সম্বন্ধে আর বিস্তৃত আলোচনা না ক'রে পূর্যোজ মুস্তফী মহাশয়েব মন্তব্যটি 
উদ্ধৃত কবলেই বোধ কবি যথেষ্ট হবে । দক্ষিণ বাঁয়ের স্কন্ধে গণেশেব আদি মুণ্ড উড়ে 
এসে-জুড়ে বসা-সম্পর্কে বলেছেন, “কল্পনা কাবক (কবি কৃষ্ণ রাম) দিব্য চতুবতা 
কবিয়াছেন। পৌরাণিক দেবতা গণেশও বিস্বনাশক আর গ্রাম্য দেবতা দক্ষিণ রায় ও 
ব্যাপ্রভীতি হারক। সুতবাং দক্ষিণ বায়, দেবতা প্রক।শক মৃণ্ডটিকে গণেশ মুণ্ড বলিয়া 
প্রকাশ করায় বেশ থাপিয়া গিয়াছে অথচ গণেশের বহুকাল হইতে নিরুদ্দি্ট মুণ্ডটর 
একট! সন্ধান ও সুব্যবস্থা হইয়াছে***”ইত্যাদি ৷ 

ব্ৰহ্মা, শিব ও নারায়ণ £ এই সব দেবতার সম্বন্ধে আলোচনারল-আবশ্যকতা সুধী 
সমাজের কাছে আছে বলে মনে করিনা ৷ সন্ধিংসু যে-কেউ শাস্ত্রীয় পুজা পদ্ধতি পাঠ 
করলেই বুঝতে পারবেন, এর! হয় বৈদিক, না হয় প্রাচীন পৌরাণিক দেবতাঁ। এই সব 
দেবতার সঙ্গে লৌকিক দেবতাব কোন স্বাজাত্য নেই,--লৌকিক দেবতা সম্পূর্ণ পৃথক 
সৃষ্টি, আব বৈদিক, পৌরাণিক বা মঙ্গল কাব্যের দেবতা প্রসঙ্গে একটা বিষয় লক্ষ্য করার 
আছে যে, এদেব নিযে সংস্কৃতি বা বাংলা ভাষায় অনেক ব্রত কথা, ছড়া বা গাথা রচিত 
হয়েছে, বিশেষ বাংলা দেশ তো ত্রতের দেশ। যাঁর জন্য এদেশে তীর্থ দর্শন ভিন্ন অন্য 
কারণে এলে প্রাচীন মুগেব আৰ্য জাতিকে 'ত্রাত্যে পতিত হ'তে হ'তো এবং তার শুদ্ধির 


জন্ত প্রায়চ্চিত্তেব বিধনও ছিল। পক্ষান্তরে আলোচ্য দেবতা সম্পর্কে কোন ব্রতকণা 


ছডা বা গাঁথা পাওয়া! যায় না। সে-কারণেও মনে হয়, এই সকল দেবতার আদি 
বাসস্থান ছিল বাংলার বাইরে ৷ 
অতঃপর, স্ত্রী-মূত্তি সম্পর্কে লক্ষ্মীদেবীব ' আলোচনা অনাবশ্যক। কেবল নারায়ণী 


সম্বন্ধে কিছু জান! দরকার ৷ এই নাবায়ণীব সঙ্গে গৌঁপহীনা এবং গ্রালপাট্টা শোভিত! " 


মুণ্ড মুৰ্তিটির স্বাজাত্য বাস্বাধর্স্য কিছু আছে কিনা! না--তাও নেই। কারণ, ‘ডাকাৰ্ণব’ 
তন্ত্র মতে যে ৬৪টি তান্ত্রিক মহাঁপীঠেব উল্লেখ আছে, তাঁব মধ্যে অন্যতম হোল, দক্ষিণ 
২৪ পবগণাব মগুবাপুব থানাব অন্তর্গত খাঁডি পীঠ; যাব অধিষ্ঠাত্ৰী দেবী হ'লেন 
- “নাৰায়ণী ৷! এই নারায়ণী কেঃ ইনি কি নাবায়ণেব লক্ষ্মী? তাব ধ্যানমন্ত্রের “সিংহ 
স্ষুন্ধাধিকদাং নানালংকাঁব ভৃষিতাং চতুর্ভূজাং * ” প্রভৃতি শব্দেব সমন্বয়ে মনশ্চক্ষে যে- 
অবয়বটি ফুটে ওঠে তাঁৰ সঙ্গে এই গৌফহীনা মুণ্ড  মুৰ্তিটিব বিন্দুমাত্র সামঞ্জস্য পাওয়া যায় 


৫ 


ৰ; সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা বর্ষ.”৭৯, 
না। প্রধানত আকৃতিগত বৰ্ণনাই তো ধ্য'নমন্ত্রঃ তাছাডা এই অন্ত্রটও অৰ্বাচীন ৷ 
পক্ষান্তরে আলোচ্য দেবতাব্‌ অস্তিত্ব আৰও ঢেব বেশী ৰদ আমাদের আঁবও 
এগোতে হ’বে। ব্‌ + 

প্ররদ্ধের প্রথম অংশে আলোচনা হল সমস্তাটি কী? ২য় অংশে আলোচিত হল 
সে সমস্যাব সমাধানে নানাজনের নানা প্রযাসেব কথ! । ওয় অংশে সমস্ত প্রশ্নের 
উত্তর দিয়ে সমাধানেৰ চেষ্টা করা হবে ৷ b ১ 

এই বারাঠাকুবের প্রকৃত তথ্য সম্পর্কে প্রথম আলোকপাত করেন, _মজিলপুব 
(দঃ ২৪ পরগণা ) নিবাসী ইতিহাস তপস্বী ও প্রত্ব তত্ববিদ্‌ বৰ্গত কালিদাস দত্ত মহাশয় ৷ 
গবে শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত গোপেন্দ্র কৃষ্ণ বসু মহাশয় আবও বিস্তৃত আলোচনা কবেন, কিন্ত 
কোন্‌ কামনায় এই দেবতার পুজা বা কোন্‌ গুণে পুজা, সে কথা আজও অনালোচিত ৷ 
স্বৰ্গত দত্ত মহাশয় প্রথম লেখেন, “নিয় বঙ্গে দুই আদিম দেবতা” (৯) ও “বাঁবাঠাকুব (১০) 
নামক টি প্রবন্ধ । প্রভূত পৰিশ্ৰমে তিনি আবিষ্ক।ব কবলেন, এই দেবতাব উদ্ভব বাংলায় 
নয়, এর উদ্ভব,দাক্ষিণাত্যে 1 - 

_ দক্ষিণ ভাবতে ‘কুট্টনদবব’ (বা কুট্টন দেবর) নামে প্রস্তবে খোদিত এক মুগণুবপী 
দেবতার পুজা আজও তামিল জাতির মধ্যে প্রচলিত আছে। হোয়াইটহেড সাহেব ভীাব-- 
“The Village Gods of South India” নামক গ্রন্থে বলেছেন," দক্ষিণ ভারতে) 
তামিল জাতিৰ মধ্যে, বিশেষ. দক্ষিণ আর্কট জেলায় কুন দেবর" নামে এক দেবতা 
পৃজ্বিত হু হয়) মৃতিটিব কপ-কল্পনায দেখা যায়, বড মুখোষেব মত তার মাথা, উচ্চতা যাব 
প্ৰয় ওফিট ; মুখমণ্ডলে লালাভা ৷ মুখ মণ্ডলের মধ্যে সব চেয়ে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কবে শের 
প্রান্ত পর্যন্ত ঘোবানো গৌঁফ জোডাঃ ওপবেব চোষাল থেকে সিংহের মত দীতের সাবি 

নযুখেব বাইবে বেবিয়ে আছে । একটা মোচা ( কদলীপুষ্প ) মত ক্রমশঃ সক হ'য়ে ওঠা 
শ্রিবোভূষণ তার মাথায়। পাথরেব মুৰ্তিটিব নীচে একটা স্ষুদ্ৰাকৃতি, পাথবেব মস্তক, 

_ যেটি ৰুহত্তব অবয়বেব ক্ষুদ্র সংস্কৰণ বা কূপ কল্পনা । পুজাবী বললেন, এটি কুষ্টন দেবরের 

, গ্রাতীক্‌ স্বরূপ । (বঙ্গানুবাদ )” গ্রন্থে চিত্রিত ছবিব বর্ণনা এইকূপ ঃ£-- 

লম্বা মুখমণ্ডলে আকৰ্ণ বিস্তৃত গৌফ। গলা পৰ্যন্ত মুণ্ড মৃত্তি। কপালে ইংরেজী 

[এ ত্মক্ষবের মত তিলক চিহ্ন, চোখ-ছুটি বর্তৃলাকার, দ্বপাটি লম্বা. দীত বাইবে 
প্ৰকাশমান ৷ (ভীষণ দর্শন ব্রড পান পাতাঁৰ মত মাথা মুকুট নয়, মাথায় ওপৰ 
,চূডাব মত লম্বা কী যেন ৷ দুপাগে ঝালবেব-মত চুল অথবা কোন সাজ পোষাক ঝুলছে । 


গাশের ছোটটি এ বড মূতির মতই অবিকল এক ৷ এই আলোক চিত্রে গালপাট্টা আছে 


হিলি বাহার > ৷ 


(৯) প্ৰবাসী । ১৩৫৮ মাল, আঁষাচ ৷, ২২৬ পৃঃ ৷ (১০) ভাৰতীয় লোকুযান--যষ্ঠ খণ্ড, 
, ৯ম সংখ্যা, ১৯৬৭ । 
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যা ১-৪. লৌকিক দেবতা--বাবাঠাক্র -* ৫১, 
“এই গ্রন্থে ও কুট্টন 'দেবব ভিন্ন প্রস্তৰে খোদিত “বিসল -মাবী’ নামে প্রসিদ্ধ, মুগুকপী, 
যুগ্ম দেবতাব চিত্রও আছে। এ দুটি মুণ্ড মৃতিও বাবাঠাকৃরেব মত-পাশাপাশি বসিয়ে- 


পুজ্জ! কর! হ'য়। গ্ৰন্থে চিত্রিত ছবিব বৰ্ণন! এইকপ ঃ-- 


৯ 
শর 


- এই গ্রাম্য দেবতা ছুটি পাশাপাশি অবস্থিত। যেন কোন মন্দিবেব টি কব 
তোৱরণেব মধ্যে । লম্বা ক্রমশঃ সক হয়ে ওঠা মাথাব চূড়া ৷ মুতিব চোখ, মুখ,. গৌফ 


স্বাভাবিক এবং ভীষণ দর্শন নয়। গ্রালপাট্টা আছে কিনা ঠিক বোবা যায় না 1€ কোমর . 


পর্যন্ত এব অবযব পরিদৃশ্যমান ৷ 


এছাডা, প্রশার্তঠযহাসাগবের অন্তৰ্গত ইস্টাব দ্বীপেও প্রস্তবে খোদিত মুণ্ডকপী একট 
যুগ্ম দেবতাব মুতি পাওয়া গেছে। সেখানকাব আদিম অধিবাসীবা নাকি মুড মুর্তি দুটি 
পাশাপাশি বসিয়ে পুজা কবত | এসব মুতি কিছুত কিমাকাব ( Grotesque ), চোখ ছুটির 


গড়ন পাখীব মত ৷ (১১) 


ঢু 
+ 1 


আলোক চিত্রে দেখা যায়, একখণ্ড প্রস্তৱে ছোট বড় চাবিটি ভীষণ দর্শন মুণ্ড মুতি, 
ৰৃহদাকার মৃতিব মধ্যে চোখ ও মুখের বড বড গহ্বর ছাডা আর কিছু বোঝা যায় ন! যদিও, 
কিন্তু বোঝা যায় এগুলি এই বাবাঠাকুবেবই আদিম কপ ৷ উচু নাকের অবস্থিতিও সে 
কথাকে প্রমাণিত কবে। প্রস্তবেব মধ্যে টুপী মাথায় আধুনিক কোন ব্যক্তিকে দেখ। যায়; 


শুনেছি, ইনি স্বয়ং গ্রন্থকার H. Whitehead সাহেব । 


= 1 


আমাদেব আলোচ্য দেবতাব সঙ্গে হোয়াইটহেড সাহেবের গ্রন্থে বর্ণিত মুৰ্তিগুলির 
আকৃতির হুবহু মিল দেখা যায়। প্রকৃতিগত মিলেব কথা পবে বলছি। তবে বর্তমান 
আকৃতিতে আদিম বৈশিষ্ট্য থাকলেও কাল প্রভাবে যে তার: যথেষ্ট পৰিবৰ্তন 
( Sophistication ) ঘটেছে, তা অনস্বীকাৰ্য । এ-পবিবর্তন আজও চলছে ॥ মজিলপুব গ্ৰামে 
পাওয়া কতকগুলি মাটিব ছোট ছোট পুতুল পাওয়া গেছে। পটুয়াবা এগুলিকে ‘বাঁবাঠাকুব’ 
বলে হাটে-বাজারে বিক্রিত কবছেন। মাথায় ক্রমশঃ সরু হ'য়ে ওঠা লম্বা মত মুকুট ভিন্ন 
আব সব কিছু সভ্য, ম।ঞ্জিত এবংসর্বাধুনিক যুগোপযোগী স্বাভাবিক মুতি ।এব কিছু নিদর্শন, 
বাকইপুর থানাৰ বামনগব গ্রামে ‘বামনগৱ-গ্ৰন্থাগারেব’ সংগ্রহ শালায় সংরক্ষিত আছে। 


আলোচ্য দেবতার- দাডিব নীচে গালপাট্টাব 


যে-নিদর্শন দেখা যায়, তাও 


" প্রাগৈতিহাসিক পবিচয় বহন-কবে। গালপাট্টা প্রদৰ্শনেব বাঁতি আদিম জাতিদেব মধ্যে 
_ বিভিন্ন দেশে প্রচলিত ছিল ৷ ' নিদর্শন স্বৰপ্প আফ্রিকাৰ এক আদিম আনার একখানি 


9 আকৃতিগত ব্যাখ্যা দেওয়া হোল £-- 


“্বতুর্লাকাব মুখমগুল্যুিআয়ত ছুটি চোখ, মাত্ৰ ছাট দাঁত. বাইবে: 'বেবিয়ে আছে, 
দুই গণ্ডদেশেব পাশে ৷ গঁতনট কবে ছযটি উলকিব চিহ্ন, মাথায় পাখীব পালকৈব শিরো- 


(১১) The “Village Gods of রিনি India—H. Whitehead. p. p. _ 2627, 


" Calcutta 1921. 


% লা 131) 


৫২ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা; বৰ্ষ '4৯ 


ভূষণ এবং দাডির নীচে কৃষ্ণবৰ্ণ আকৰ্ণ বিস্তৃত গানপাট্টা অতি ষড়ে লালিত ৷”--এটি 
এখন পোলা্যাণ্ডের Warsaw Museum এর ‘Primitive Culture of Central and 
East Attica’ বিভাগে বক্ষিত আছে। " 

এই দেবতাব প্রাচীনতা সম্বন্ধে কিছু ‘পাথুবে প্রমাণ’ দেওয়া আবশ্যক । উদাহবণ- 
স্বৰূপ চাবটি প্রমাণ উদ্ধত কবা হোল। দিব উল্লেখ ইতিপূর্বে কবা হয়েছে হোয়াইট 
হেড (১১) এবং স্বৰ্গত কালিদাস দত্ত (১০) মহাশয়দ্বয়ের প্রবন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে, 
এর পর-- | 

(৩) মহেঞ্জোদাবে| থেকে একটি ক্ষুদ্ৰাকৃতি পোড়া মাটিব মুভি পাওয়া গেছে, যা 
দেখতে এই বাবাঠাকুরেব মত ৷ (১২) - 

এবপর এটি সৰ্ব প্রাচীন নিদর্শন বলা যেতে পাবে 

(৪) ২৪ পবগণা জিলার দক্ষিণাংশে ডাষমণ্ডুহাববাব মহকুমার অন্তর্গত 
‘হরিনারায়ণপুর’ নামক গ্রামে হুগলী নদীব ভাঙ্গনের মধ্যে ঠিক এই বাবাঠাকুবেৰ মত 
দেখতে পোডা মাটির মৃতি আর তার সঙ্গে কিছু মাণুষেব হাড এবং কিছু পাথবেব অন্ত 
আবিস্কৃত হয়েছে ৷ (১০) প্রত্বতত্ববিদ পণ্ডিতগণ সেগুলিকে নব প্রস্তব যুগের বলে স্থির 
করেছেন ৷ সেই পোডা মাটিব মৃতির বর্ণনা £-- 

মাথাব মুকুটটি বড পান পাতার মতন। কান ছুটি দ্রপাশে লম্বমান, চোখের 
অবস্থিতি অম্পষ্ট, দাত গুলি অদৃশ্য, কেবল মুখের কাছে একটা বাঁকা চোব| গহ্বৰ দেখা 
যায়। গল! পৰ্যন্ত কাঁটা ও গলাটি লম্বা ৷ 

' এবার বোধ হয়, পবিষ্কাব বোঝা গেল যে, দক্ষিণ বায়, ক্ষেত্ৰ, পাল, ধর্মঠাকুর, শিব, 

গণেশ বা ব্ৰহ্মা প্রভৃতি দেবতাগণেব কেউই এই মুণ্ড মৃতিকপে পুজিত হ'তে পাবেন, নু) - 
আর দক্ষিণ বায় সম্বন্ধে বিশেষ কবে বলার কথা এই যে, এই দেবতাব আবির্ভাব কাল 
যেখানে_১৬শ শতাব্দী (২-ক/খ) থেকে আবস্ত কবে ১৪শ শতাঁন্দীব (৩) পব ১৩শ শতাব্দী 
(৫) পৰ্যন্ত গবেষকদেব দৃষ্টি সীমাবদ্ধ, সেখানে নব্যপ্রস্তব যুগে বা মহেঞ্জোদাবোব 
ধ্বংসাঁবশেষে যদি তাব অস্তিত্বের “পাথুবে প্রমাণ’ গাওয়া যায়, তবে কেমন কবে স্বীকার 
কব! যেতে পাবে যে, উভয় দেবতা এক, ৪* তাছাডা, দক্ষিণ বায সৰ্বত্ৰ আদি কাল থেকে 
একক ভাবে পুজিত হ'য়ে আসছেন ; পক্ষান্তবে এই বাঁবাঠাকুবেব পুজা হয় প্রায সৰ্বত্ৰ 
যুগ্ম মৃতিতে ৷ সুতবাং এই দুই দেবতাৰ’ অস্তিত্ব যে | ভি, যে-বিষয়ে আব সংশয়ের 
অবকাশ নেই । ও 

এবপৰ আমাদেব আলোচ্য বিষয়, কুট্টন দেবব ও ০ ধর্মে এই দুই 
দেবতার পরিচয কী? 





(১২) “‘Indian Art: Story of its discovery by Europe” by Hanan Goes. 
Hindusthan Standard. Puja Annvual—1959. 
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এই প্রশ্নের উত্তৰ দিয়েছেন শ্রীপঞ্চানন মণ্ডল, তীব-সম্পাদিত “হুবিদেবেব রচনাবলীতে" 
(১৩) ৷ , তিনি'‘কুট্টন দেবব শৃব্দেব বাংল! অর্থ কবেছেন, “অপদেবতা ৷) শ্বভাবে ইনি 
“উপদ্রব বিতাডক, নিবাপত্তাবিধায়ক এবং নৃত্য-গীতাধিষ্ঠাতৃ দেবতা ৷” শ্রীমণ্ডল মহাশয় এই 
‘কুটন দেববের আব একটি নামান্তৰ সংগ্রহ কবে উল্লেখ কবেছেন, '‘কুট্টিচ্চটন 1” যার' 
অর্থ এ ‘অপদেবতা ৷’ ৷ 

কেবালা বাজ্যে এই 'কুট্টিচ্চট্রন’ কে নিয়ে একটা উৎসবৈর চিত্র পাওয়া গেছে “Te 
Tilustrated Weekly of 11118" নামক প্ৰসিদ্ধ ইংবেজী সাপ্তাহিক পত্রিকা (১৪) ৷ 
শিল্পী তাব বং তুলি নিয়ে উৎসবেব দেবতাকে চিত্রিত কবছে। উৎসবেব দেবতা 
কুট্টিচচট্টনের এক প্রকাণ্ড সুন্দব ছবি উৎসবের অপেক্ষায় সজ্জিত ৷ ছবিব বর্ণনা, 

গলা পর্যন্ত ৰৃহদাকাঁব মুণ্ড মৃতি ৷ চোখ, কান, নাক স্বাভাবিক ; কিন্তু প্ৰকাণ্ড এবংসুন্দর ।' 
সুদীৰ্ঘ কালো বংয়ের গৌফ জোড়াটি দেখাব মত ৷ অধব ওষ্ঠ টুক্‌ টুকে লাল ৷ দাডির নীচে 
গালপাট্টাব আভাষ আব তার নীচে লাল বংয়েব তেকোন! শে!লাব ফুলেব মালার মত কী 
যেন ঝুলছে ৷ কপালে ইংবেজী “'U” অক্ষবেব মত বক্তবর্ণ তিলক, মধ্যে গোলাকাৰ লাল 
টিপ ৷ মুখমণ্ডলটি লালাভ এবং অত্যন্ত পৌকষ দৃপ্ত । মাথায় পাকানো বঙিন পাগড়ি, 
ওপরে তেকোন৷ ফুলের মত কী দিয়ে যেন সাজানো ৷ চিত্রে দেখা যায়, সামনা 
সামনি দুটি মৃতি এবং ওপৰে নীচে দুটি কোন সুবেশী যুবক শিল্পী 'মৃতিটিকে রংয়ে রংয়ে 
বাঙিয়ে তুলছে! ছবিটির মাথায় লেখা আছে_“Therayattam : A Kerala festival” 

আবার ওঁ পত্ৰিকাৰ পববর্তা সংখ্যায় (11. October' 1959. P. 24) উৎসবের 
দেবতাবূপে এ বকম আধ একটি চিত্র অংকিত আছে। তাঁব তলায় লেখা আছে, 
“Preparing for the festival” এই মুভিটি এ মুতিব চেয়ে কিছু ভিন্নতব হলেও একই 
দেবতা , যেমন,--প্রকাণ্ড, সুন্দর এক সুদেহী পুৰুষ সিংহাসনে সমাসীন। ভঙ্গিটি যেন 
পদ্মাসনে সিংহাসনোপবি উপবিষ্ট ৷ বাহু, মণিবন্ধে নানা অলংকাবে সঙ্জিত হাত 
দুখানি দুই জানুব ওপবে যস্ত ও হাতেব দুই তর্জনী (অঙ্গুলি) ওপব দিকে উচু কবা ৷. 
০ কারুকার্যমণ্ডিত বিবাট একটা চাঁলচিত্র। গোলাকাব চোখ: ও মোচা গোফ 

বং বিশেষ কবে লম্বা মত গালপাট্টাটি দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰে ৷ মাঁথাব বড় বড চুল দৃপাশে 
টা আছে। পোষাকের মধ্যে বুকেব আচ্ছাদনে বেশী ,কারুকাধ লক্ষ্য কব! ৰ 
ছবিটি সাধারণ কালো কালিতে ছাপা ( ১৫) 
(৯৩) সাহিত্য প্ৰকাশিকা ৷ ৪র্থ খণ্ড বিশ্বভাবতী, শান্তিনিকেতন । ভুমিকা ৭২৮ পৃঃ 
(১৪) VOL NO LXXX. No. 38. Dated 20, September—1959. Sunday. P33. 
(১৫) “বায় মল, কাব্যে দক্ষিণ বায়েব-মুতিৰ আকৃতি: গত বিশদ বৰ্ণনা কোথাও নেই ৷” 
তবে ভাব এণ্মুতি কোথা থেকে এল? The Illustrated weekly of India’ . 
পত্রিকাব উপবোক্ত ছুটি সংখ্যায় চিত্রিত, যে দুটি যুতি আছে, তাৰ অনুকরণেই কি একদা 
‘দক্ষিণ রায়ের মুতি পরিকজিত হয়েছিল ? এইরূপ ত কবাব যথেষ্ট কারণ আছে। 





৫8 সাহিত্য-পরিধৎ-পত্ৰিকা . __, ব্য '৭৯, 


_বিসল মারী £ মহীশৃৰ রাজ্যে বিসলমাবীৰ পুজা, পৃদ্ধতি দেখে হোয়াইটহেড সাহেব 
মন্তুব্য কবেছেন যে, “The System as a whole is redolent of the soil and 
evidently belongs toa pastoral and agricultural community. The Village, 
is the object for which it exists’ ( Pp 29,80,81 & 83 ) ৷ খ্ৰীমণ্ডল মহাঁশয়ও 
এ বলেছেন, “কৃষি সম্পর্কের নিদর্শন। রুদ্র দেবতাব নিকট অন্লভোগ উৎসবের 

কুটি মূল্যবান চিত্র” (৯৩) বিসলমাবী কিন্তু কদ্র দেবতা নুয ৷ 

কিন্ত এই দেবতা পুকষ, না স্ত্রী? এখানে কিছু গোল আছে পৃবিষ্কার আজ পৰ্যন্ত 
কেউ উুত্ভৰ দেন নি ; অথচ আমাদের তা পেতে হবে। বি 

ডঃ শ্রীআশুতোষ ভট্টাচাৰ্য মহাশয় তাব প্রসিদ্ধ গ্ৰন্থ ‘বাংল! মঙ্গল কীব্যেব ইতিহাসে’ 
প্রাগুক্ত হোয়াইটহেড সাহেবে ওঁ গ্রন্থ (১১) থেকে এই. বিসলমাবী দেবতাব বিষয়, কিছু তথ্য 
আমাদেব উপহাব দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, “দাক্ষিণাত্যৰ মহীশুব ও কর্ণাট অঞ্চলে 
‘বিসলমারী’ বা ‘বিসলমবী আম্মা’ নামে এক শক্তিশালী গ্রাম্য দেবতা আছেন ৷ ‘মৰী’ 
অথবা “মবী আম্মা’ বাংলা দেশেব চণ্ডী কথাটিব মত দাক্ষিণাত্যেব বহু গ্রাম্য স্ত্রী দেবুতাব 
নামেৰ পৰেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে ৷‘ ‘দাক্ষিণাত্যে তাহা ‘বিসলমবী’ বলিয়া পৰিচিত ৷” 
(১৮) ডঃ ভট্টাচাৰ্যেব ধারণা, “ধ্বনি তত্বেব স্বাভাবিক নিয়মে স্তর দেবতা বোঝাতে ‘বিমল 
বিসলী বিসুলী> বামুলী ( বড়ুচণ্ডীদাসের আবাধ্যা দেবী) নামে অপত্রংশে পৰিণত ৷” 
| আকৃতিৰ পবিচযে ইনিও বলেছেন যে,“, তাহাব ( বিসল মবী ) অনেকট! নির্দিষ্ট গঠন 
পাওয়া যায । প্ৰস্তৰটি ক্ৰমে সুগ্ম হইযা উৰ্ধ দিকে উঠিয়াছে ৷” কিছু পৰে ইনিই আবাব 
বলেছেন “অতএব মনে হয, বিসলমরীই বাংলাব বামুলী, বানু আলী, দেবী বাসুলী 
ন্‌হেন ৮ 

বাংলাৰ বাসুলী নন না হোক, ডঃ জ্ৰীভট্টাচাৰ্যেৰ মতে, , বিসলমবী স্ত্রী-দেবতা ! এখানে 
একটু সন্দেহেব অবকাশ আছে। কেননা, লৌকিক দ্বদেৰীৰ ইতিহাস পৰ্যালোচনা 
কূরলে দেখা যায়, অনেক পুকষ দ্বেবতা কালক্রমে, ্ী-দেবতায় পৰিণত হযে ‘গেছে ৷ 
নেন্ম্ন--মাকাল ঠাকুৰ পৰে চণ্ডীদেৰীব সঙ্গে একাত্মভুত হয়ে ‘মাকালচঙীতে পৰিণত 
হুয়েছেন |, '(১৭) মা ্ 
। “তাছাডা, আরেকটা গুরুত্বপুর্ণ প্রশ্ন আছে! সু স্বুঁতিব মধ্য একটি পুকষ দেবত,. 
নাম তার কুটটনদেবব , তাব গৌফও আছে, গৃল্পা্টাও আছে, ১ আর যে-মৃিটির ' 
গৌঁফ নেই, সেটিই কি তাহলে জ্ৰী-দেবৃতা “বিসলমাৰী > তাইলে "এঁবও দাভিব নীচে 
পৃক্ুষেব ম মত গালপাট্টা কেন? দেবতার ৰ্‌ গাঁলপাটা থাকা অদোঁ 3 কুমোবেৰ 

= ৮১০ টি স্টি ০ ৰ ঠা 

( ১৬), বাংলা মঙ্গল কাব্যে ইতিহাস--ডঃ শীজাতোষ ভট্টাচাৰ্য, ৪ৰ্থ ৰ সংস্কণ- (১৯৬৪ 
পুঃ ৩৪৪ । হে AN i 
4 ১৭ | বাজার লোঁকিক দাশ ব্য ৷ মাকাল' ঠাকুৰ ৷" I 
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দ্বার! মূর্তির আকৃতিগত পরিবর্তন যতই ঘটুক, এসব মুণ্তির নির্দিষ্ট কাঠামো বকিন্তু, যুগ 
_ যুগ 'ধরে অবিকৃতই বয়ে গেছে। গোঁফ ' আঁকা হয় রং তুলি, দিষে, গালগাউ্রীব, সক,উচু - 
অংশটুকু থাকে 'কাঁঠেৰ ্টাচেব মধ্যে; পটুয়াবা তা দিয়ে বংশ পবম্পবায় মৃত্তি-গডে চলে৷ 
অনুমান কবার মত সঙ্গত কারণ- আছে যে, তন্ত্রের প্রভাব এদেশে 'যখন প্লাবন এনেছিল, 
সেই সময় পূর্বোক্ত খাঁভী মহাপীঠের অধিষ্ঠাত্ৰী দেবী নারায়ণী গৌপহীনা মুণ্ড মৃত্তির মধ্যে 
বপান্তবিতা হয়ে যান! কুমোরেরা একদিন গৌঁফটা মুছে ফেলল; কিন্তু-পুরুষ পবম্পরায় 
প্রাপ্ত কাঠের ছীচ থেকে গালপান্টাব অংশটুকু ভযে বা ভক্তিতে অথবা অজ্ঞাতসাঁবে বয়ে 
গেল। মৃত্তির মধ্যে মাজিত বপগদেবাঁর জন্য এ কাঁজ তাবা করে নি নিশ্চয়ই, তা হলে 
-কোনটিবই .গালপাট্টা আজ আব থাকতো ন|--অন্তত গৌঁপহীন মৃতিটিব ত নয়ই। তাই 
আবার "মনে হয়, “বিসলমাবী, আদি, যুগে পুকুষ, দেবতাই ছিলেন, কার প্রভাবে 
সমাজের কোন কোন অংশে" স্ত্রীদেবতায় পবিণত হন। j 
বাবা ঠাকুবের এই ‘বাবা’ শব্দটির উৎস সম্বন্ধে জানা গেছে যে এটি আর্যেতর ভাষা| । 
সাওতালী, মৃণ্ডাবী, হো.কুরকু প্রভৃতি আদিম জাতিদেব ভাষায় 'বাবেয়া” খারিয়া' ও ‘বার’ 
শব্দ আছে। যাব অর্থ “দুই ৷’ (১৮) আবাব কেউ বা বলেছেন, চারিদিক ঘের! উট: 
বেদী, ঘট, পানপাত্র,বৈদিক সোমপাত্র,তান্ত্রিক শ্রীপাত্র প্রভৃতি ৷ শ্রীমণ্ডল মহাশয় ভার গ্ৰন্থে 
(১৩) উল্লেখ কবেছেন, “ইহা যমজ দেবতাব (Twin ৪০০৫৪) প্রকৃষ্ট নিদর্শন 1” দুটি 
ঘটে পৃজীব অর্থে শ্রদ্ধেয় শ্রীগোপেন্দ্র কৃষ্ণ বসু মহাশয় বলেছেন যে” * এ-প্রথা খুব আদিম ৷ 
দুটির মধ্যে একটি দেৱতাৰ প্রতীক' ( থিওলজিক্যাল ইমেজ ) অপরটি দেবতার উদ্দেশ্যে 
দেওয়া প্রণালীব আধার' (সেবিমনিয়াল কনটেনার ) ছিল।” (১৭) সবাই প্রায়! একমত" 
যে; আর্ধেতর শব্দ বাবেয় বারিয়৯ বারা, অপভ্ৰংশের মাধ্যমে এসে পৌচেছে। * 
এই মুণ্ড পুজা প্রথা আমাদের দেশে অভিনব কিছু নয়। সুদূব অতীতেও ছিলি এবং 
আজও এই প্রথাকে বিভিন্নভাবে ও বপে আমরা মেনে চলেছি । “হয়ত বা এব মূলে ছিল 
‘কালিকা পাতা’ অথবা “মডাখেলা” । কোথাও শস্য বৃদ্ধিকামনায়, কোথাও শক্ত রিনাশের 
জয়োল্লাসে, কোথাও বা উৎপাত প্রতিবোধেব জন্য, প্রভৃতি বিভিন্ন চিন্তাৰ ফলৃ-স্বরূপে 
মুকুটিত মুণ্ড, বহুমুণ্ড, নবপশুমুণ্ড (8ঢ)}0}})3), -ছাগমুণ্ ইত্যাদি দেবতাবপে পৃজিত হতো। 
আদিম যুগের ‘চ্যাং’পূজা, নববলি, শিবোত্রত, এই,মুণ্ড পূজাবই এক একটা বপাস্তরগ ৷ 
(১৩) আর পঞ্চযুণ্ডিব আসনকে তে! আমরা আজও কত না পবিত্ৰ বলে মনে কবি৷ এটি 
নতুন কিছু নয়, ভাবুতবৰ্ষেব্‌, 'বিধানের অতুলনীয় বৈশষ্টয এবং সেই বৈশিষ্ট্য কূপ হ’তে 
, ভাবে এবং ভাব হ'তে ধপেই তাঁর আনাগোনা ৷- | - 
'. ফল কথা, এই বাবাপুজার ধাবা বাংলায় এসেছে কোন এক অজানা যুগে ৷ দক্ষিণ 
- ভারতেব 'কুষ্টন দেবব’ বাংলায় এসে 'কুডোন্‌ ঠাকুৰ’ হয়ে গেছেন ৷ - আৰ “বিসলমারী” 
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নানারূপে কপাস্তবিত বা রূপাস্তবিতাঁ। “কুউনদেবের' কাজ হলো, ইনি আমাদের জীবনের 
নানাবিধ আধিভৌতিক উপদ্রব বিতাডন করে নিরাপত্তাব বিধান করবেন, আব আমাদের. 
নাচ"গানের'অনুষ্ঠানগুলি ভাব আশীর্বাদে বসোভীর্ণ হয়ে উঠবে ॥-বিসলমারী ‘দেব বা 

দেবীব কৃপায় আমাদেব শস্তভাণ্ডাব পৰিপূৰ্ণ হয়ে ভবে উঠবে . 

' এই ২৪ পবগণার বুক চিরে 'প্রবাহিত আদি গঙ্গার বুকে একদা শুধু পণ্য সম্ভারই নয়, 
শিক্ষা-সংস্কৃতির বিভিন্ন ধাবা সুদুব রাজ্য থেকে এসেছে ও গেছে এবং যা এসেছে, তা’ 
বাংলার শ্যামলিমায় মিশে গিয়ে একাকাবে চির নবীন হয়ে আছে! হারীতি, শীতলান্ম! 
প্রভৃতি বহু অ-বাঙ্গীলী দেবদেবীকে বাঙালী নামে ডেকে আমর! যেমন করে ঘরে তুলেছি 
তেমনি, যাবৎ অজ্ঞাত-কুল-শীল” এই দেবতা দ্বটিকেও যেন সমান আদরে যথার্থ পরিচয়ে 

‘বরণ করে নিতে পারি'। আৰ্য, দ্রাবিভ, কোল, কিরাত প্রভৃতি গোষ্ঠীর অথবা শাক্ত, 
বৈষ্ণব, বৌদ্ধ, ইসলাম ধর্মাশ্রিত জনসমাজের সীমিত স্বাতন্র্য এই ভাব-সাম্যের ক্ষেত্রে ' 
উবে গিয়ে বিস্ময়কৰ একটা এক্য লাভ কবেছে এবং আজও তার প্রবল গতি অব্যাহত । 


৮ 
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বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের অশীতিতম প্রতিষ্ঠা দিবস-উৎসবে 
সভাপতির ভাষণ 
ডঃ সুকুমার সেন 


দীর্ঘকাল সাহিত্য পবিষদেব সঙ্গে সানন্দে যুক্ত থেকে একদা সেই যোগ বিচ্ছিন্ন 
করতে হয়েছিল । সে কিছু দুঃখের কাহিনী । সে কাহিনী পরিষদের বৰ্তমান হীনাবস্থাব 
ইতিহীসেব পক্ষে অবাস্তব নয়। আপনাবা আঙ্গ পরিষদে নূতন জীবন সঞ্চাব করতে 
উদ্যত হয়ে সমাগত হয়েছেন। সে কাহিনী আজ আপনাদেব শোনানো আবশ্যক 
বোধ কবি। | | 

এম-এ পাশ করে গবেষণায় বত আছি। আমার, শিক্ষাগুরু সুনীতিবাঁরু একদিন 
আমাকে বললেন সাহিত্য পরিষদের সভ্য হতে আব পবিষদের মাসিক সভায় আমার 
গবেষণার বিষয়, নিয়ে মাঝে মাঝে প্রবন্ধ লিখতে । ভীর আদেশ শিরোধার্য্য করে আমি - 
অচিবে সাহিত্য পরিষদের সভ্য হলুম এবং লিখনুম ৷ আমার প্রথম প্রবন্ধ ‘আৰ্য ভাষায় 
গদ্যে ভঙ্গী’ তেমন সুবিধার হয়নি। তবে বৈদিক ভাষাঁব উপর গুরুগ্ন্ভীর লেখা বলেই 
তা সাদবে ছাপা হয়েছিল ৷ দ্বিতীয় প্রবন্ধটি লিখলুম আমাঁব তখনকার বিশেষ গবেষণার 
বস্তু নিয়ে--“বাংসার নাবীব ভাঁষা। যে অধিবেশনে প্রবন্ধটি পড়া হল তাতে সভাপতিত্ব 
কবেছিলেন পবিষদের অন্যতম সহকাবী সভাপতি চুণীলাল বসু মহাঁশয়। তিনি ছিলেন 
বৈজ্ঞানিক, ডাক্তাব । সভাপতির অভিভাষণে তিনি আমাৰ প্রবন্ধের এমন উচ্ছৃসিত প্রশংসা 
করলেন. যে আমার লজ্জা কবতে লাগল । তেমন প্রশংসার নগদ বিদায় আমি আর 
কখনে! কোথাও পাই নি। সেই অধিবেশনের সাত আমাকে মানসিক পাথেয় যুগিয়ে 
এসেছিল আমার গবেষণা কৰ্মে । _ 

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের চৰ্চ্চায় আমি গোডা থেকেই সাহিত্য পরিষদের কাছে খণী। 
সাহিত্য পবিষদেব পুথি অনেক বসদ যুগিয়েছে আমাব লেখনীকে ৷ সাহিত্য পরিষদের 
কর্তৃপক্ষ সর্বদা তংপবতাব সহিত আমাৰ প্রবন্ধ প্রকাশ কবেছেন। তখন্‌ পৰিষদেৰ কর্ণধার 
ছিলেন হ্রপ্রমাদ শাস্ত্রী মহাশয়। তিনি মহাঁপণ্ডিত ছিলেন, কিন্ত বড ধুঁতে। তার 
প্রশংসা পাওয়া সহজ সাধ্য ছিল না। তিনি আমার প্রবন্ধগুলি সম্বন্ধে অনুকূল মন্তব্য 
কবেছিলেন ভাব বোধ করি শেষ সভাপতিৰ অভিভাষণে 

এত কথা যে বললুম ভাববেন না তা কেবল আত্মপ্রশংসায়। শুধু এই কথা 
জাঁনীবাঁর জন্য বললুম'যে আমাঁব ক|জেব যেটুকু মূল্য আছে সে মুল্যে কিছু অংশ বঙ্গীয় 
সাহিত্য পবিধদের প্রাপ্য, এবং পধিষং আমাঁব অন্যতম বিদ্যাধাত্রী। 

শর 


৫৮ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক! + বর্ষ "৭৯ 


শাস্ত্ৰী মহাশয়ের তিবোধান্রেব কিছুকাল পরেই মনে পড়ছে না সঙ্গে সঙ্গে কিনা 
পরিষদের কর্তৃত্ব এমন এক ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর হাতে চলে গেল ধাবা আসলে ‘জাৰ্ণালিষ্ট’, 
অবসর সময়ে গবেষক ৷ তীদেব গবেষণার ক্ষেত্র উনবিংশ শতাব্দী সুতরাং তাদের 
নির্ভর ছিল ছাপা বই কাগজেব উপর। উনবিংশতাব্দীব বাইরে গেলে পুথি নিয়ে 
ঘাটাঘাটি করতে হত। সেদিকে তাদের প্রবৃত্তি ছিল না বরং নিবৃত্তিই ছিল তাঁবা 
কর্তা হয়ে গদিতে বসে পুবানো পুথি প্রকাশের সম্ভাবনা] পর্যন্ত লোপ করে দিলেন, 
পরিষং প্রকাশিত সমস্ত পুরানো গ্রন্থের ষ্টক ওজনদরে বাজে কাগজের মত বেচে 
দিয়ে। এতে পবিষদের যে ক্ষতি হয়েছে তা অনুমান কবা দুকহ নয়। পরীক্ষায় 
পাঠ্য আছে অতএব অর্থাগম কিছু হয় বলে ছুখানি বই এব! দযা কবে ছাপতে 
লাগ্রলেন ।-- বৌদ্ধ গান ও শ্রীকৃষ্ণ কীৰ্তন ৷ ভাবা সাহিত্য. পবিষদূকে ছাপা বইয়ের 
গ্ৰন্থাবলী প্রকাশ ভবনে পৰিণত কবলেন। আঁব কেউ যে ছাপা বই নিয়ে “উনবিংশ 
শতাব্দীর সাহিত্যেৰ আলোচনা কবে তা ভাদেব মোটেই বাঞ্ছনীয় ছিল না। এমন 
এণ্ব| যখন ক্ষমতায় এলেন তখন আমি উনবিংশ শতাব্দীর সাহিত্য আলোচনায় 
রত। একদিন এমন , একখানি বই দেখাব দবকাব ঘটল যে বই অন্যত্র * কোথাও 
' নেই ৷ পরিষদ্‌ মন্দিবে এসে বইটি দেখতে চাইলুম। আমাকে বলা হল, বার 
করে রাখব কাল আসবেন ৷ পবেব দিন গেলুম ৷ কর্মচারী মুখ কাচু-মাঁচু করে বললেন, 
অমুকবাঁবু বলেছেন ও বই কাউকে দেখতে দেওয়া হবে ন| ৷ আমি ক্ৰুদ্ধ হয়ে উত্তৰ 
দিলুম, অমুবাবুকে বলবেন সাহিত্য পৰিষৎ বাঙালী শিক্ষিত সাধাবণেব অধিকাব 
ভুক্ত সম্পত্তি, অমুকবাবুর পৈতৃক অথবা স্বোপাজিত জমিদাবি নয়, আমি কাল 
এই সময়ে আসব, বই আমাকে দেখান চাই-ই । বলা বাহুল্য পবেব দিন বইটি 
আমাকে দেখতে দেওয়] হয়েছিল ! 

ক্রোধ প্রশমিত হ্বার পর দুঃখ জাগল ৷ এমন করে লাঠালাঠি কবা কি ভাল]! 
সাহিত্য পবিষং মণি বিভূষিত হলেও আমাৰ কাছে কাঁলসর্প অধ্যুষিত সুতবাং ভয়ঙ্কর 
ব্লে প্রতীয়মান হয়েছিল । পরেব দিনই আমি পরিষদের সদয্যপদে ইস্তফা দিয়ে 
চিঠি দিলাম ৷ 

এ*দেব এবং এদের অনুগতদের অধিকাঁব ভুক্ত বঙ্গীয় সাহিত্য পবিষদেব ‘নানা 
দিকে দুৰ্গতি শুক হল।- দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ দেশেব অর্থব্যবস্থায় বিপর্যয় আনলে। 
স্বাধীনতা দেশের শিক্ষিত ব্যক্তিদেব চিত্ততৃত্তিকে উদাবতব তো করেই নি উপবস্ধ 
সঙ্ধীৰ্ণতব ও স্বাৰ্থপৰ কবে দিয়েছে । তাই সাহিত্য পরিষদেব উপর শিক্ষিত বাঙালীর 
উদাসীনতা বেডেছে, মমত্বেব চিহ্নও অবলুপ্ত প্রায়। 

আমি সাহিত্য পবিষদেব কাছেই থাকি । পথে আসতে যেতে পরিষং মন্দিবেব ম্লানমুখ 
চোখে পড়ে । তখন প্রাযই ভাবি মন্দিবেব দ্বারোদঘাঁটনেব দিনেৰ কথা। মন্দিরে 
মধ্যে স্থান না পেয়ে বহু ব,ক্তি মন্দির বাহিরে ভিড জমিষেছিলেন ৷ তাদের কাছে 


সংখ্যা ১-৪ অশীতিতম প্রতিষ্ঠা উৎসবে সভাপতির ভাষণ ৫৯ 


ভাষণ দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ । সেই উচ্ছৃসিত উৎসাহের দিনটির কল্পন1-ছবি মনে 
ভেসে উঠে৷ 

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষং বাঙাঁলীব আদি অকৃত্রিম এবং একমাত্র সম্পূর্ণ জাতীয় 
বিদ্যা সংস্কৃতি ও এতিহের প্রতিষ্ঠীন। দেশেব সব অঞ্চল থেকে শ্রদ্ধাশীল শিক্ষিত 
বাঙালী ভীদেব সযত্ব সঞ্চিত মূল্যবান পুথিপত্ৰ, * পুস্তক, প্রদ্ববস্ত, মুদ্ৰা--এমন রি - 
লক্ষ্মীর মোহৰও চিরকাঁজেব বক্ষণেব জন্যে ভবিষ্যতের বাঙালীর চিত্তকে পিতৃপিতামহ্বে 
পদচিহ্াঙ্কিত সেই কল্যাণের ট্রাডিশনেব পথে এগিয়ে যাবার ভবসা যোগাবে, সেই 
উদ্দেশ্যে ভক্তি ও শ্রদ্ধাভরে গচ্ছিত বেখেছিলেন। আমরা সকলেই এই সঞ্চিত মণি 
ভাঁগারের বক্ষার জন্য দায়ী। এ দায় শিক্ষিত বাঙালী একক এবং সমবেতভাবে 
কতটা বহন কবেছেন সে হিসাব নিতেও হবে তাব চেয়েও বড কথা এখনও যা 
বিদ্যমান আছে তা সযত্বে ভবিগ্ঘতেব জন্যে বক্ষা কবতে হবে। দেশের অনেক 
পৰিবৰ্তন হয়েছে এবং আরও অনেক পবিবর্তন অবশ্যই ঘটবে কেন না কাল সর্বদা 
পৰিবৰ্তনশীল ৷ কিন্তু বাঁঙালীব বালিত্ব কখনও লুপ্ত হবে না । যেদিন হবে সেদিন 
বাঙালী জাত লোপ পাবে। সেদিন সাহিত্য পবিষদেব প্রয়োজন থাকবে না।, 

এই যে অন্ধকীবে কথা বলনুম তা আশাব আলো জেগেছে বলেই ৷ শ্রীমান্‌ 
মদনমোহন কুমারের মত সহৃদয় উৎসাহী বাঙালীবা আজ সাহিত্য পরিষদের দুৰ্দশা 
_মেচনে অগ্ৰসৰ হয়েছেন। অনেক আবর্জনা সবাতে হলে অনেক ধুলা উড়বে । 
আশা করি তাতে তীদেব শ্বাসরুদ্ধ হবে না। জ্ঞানের এই প্রদীপটি ভাবা উজ্জল 
করবেন এই আশা করি। শেষে বলি “সরস্বতী শ্রুতিমহতী মহীয়তাম্‌ 1৮ | 
{ ৮, ৪, ১৩৭৯ ) ু 





ডঃ জুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় 


" সম্পাদিত 


রাশেন্্র রচনা সংগ্রহ 
| - "__ মুল্য--২৫.০০ 
১ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ 


২৪৩৷১, আচাৰ্য প্রফুল্ল চন্দ্ৰ বোড্‌ 


কলিকাঁতা-৬ 
~ ফোন--৩৫-৩৭৪৩ 





প'ৱ্িিষত্ সংবাদ 
প্রথম মাসিক অধিবেশন - 


২৪ আষাঢ় ‘৭৯ শনিবাৰ বঙ্গীষ-সাহিত্য-পবিষদ মন্দিবে ৭৯তম বর্ষে ৯ম মাসিক 
অধিবেশনে এক ভাব-গম্ভীব পরিবেশে স্বৰ্গত চিন্তাহরণ চক্রবর্তা ও ভেবা নভিকোভাঁৰ 
স্মৃতিমভ] অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন জাতীয় অধ্যাপক ডক্‌টব শ্রীসুনীতিকুমাব 
চট্টোপাধ্যায়। সভাপতির ভাষণে ডকৃটব চট্টোপাধ্যায় বলেন যে চিন্তাহবণ 
বাবুব পাণ্ডিত্য সর্বজনবিদিত। তাহার মতো চিন্তাশীল গবেষক বর্তমানে দূর্লভ 
বঙ্গভাষা ও সাহিত্যানুবাগিণী বাঁশিয়াব শ্রীমতী নভিকোভাব প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে , 
বাংলা সাহিত্যের প্রতি শ্রীমতী নভিকোভাব যে একাত্তিক অনুবাগ তিনি লক্ষ্য কবিয়াছেন 
তা প্রায় দূর্লভ ৷ বঙ্কিমচন্ড্রেব উপব জীমতী নভিকোভাব গ্রবেষণাঁও মুল্যবান ৷ 
ওজীগোপাল হালদাঁব ভের! নভিকোভা'র জীবনও সাহিত্য সম্বন্ধে নানা তথ্য পরিবেশন 
করিয়া তাঁহাব স্মৃতি তৰ্পণ কবেন | - 

পৰে শ্রীচিন্তাহ্রণ চক্রবর্তী এবং শ্রীমতী নভিকোভাব সাহিত্যজীবন সম্পর্কে আলোচনা 
পূৰ্বক স্মৃতিতৰ্গন কবেন জীদিলীপকুমার বিশ্বাস, জীভবতোষ দত্ত, শ্রীযতীন্দ্রমোহন 
ভ্টাচার্য এবং জীত্রিদিবনাথ বায়। 


অশীতিতম প্রতিষ্ঠা দিবস উৎসব 


৮ আবণ গীত সাহিত্য-পরিষদেব অশীতিতম প্রতিষ্ঠা দিবস উৎসব পবিষদ্‌-মন্দিরে = 
সাডঘবরে অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিব আসন ও প্রধান অভিথিব আসন অলংকৃত কৰেন 
যথাক্ৰমে ডক্টব শ্রীসুকুমাব সেন এবং ডক্টব শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাঁহিত্যবত্ব। ডক্টর 
মুখোপাধ্যায় তাহাব ভাষণে বলেন যে, কোনো জাতি সংস্কৃতি বিমুখ হুইয়! বাচিয়া 
থাকিতে পাবে না। যে সাহিত্য-পরিষদ্‌ সেই সংস্কৃতিকে ধৰিয়া বাখার এবং অগ্রসর 
করিয়া দিবাব সংকল্প একদ! গ্রহণ করিয়াছিল তাহা এখন বিস্মৃত প্রায়। বহু মনীষীর 
অক্লান্ত পবিশ্রমে এই সাবস্বত মন্দিব গডিয়া উঠিযাঁছিল তাহাকে উজ্জীবিত করিবাব ভার 
বর্তমান বাঙালী জাতিব। সভাপতির অভিভাষণে ডক্টব শ্রীমুকুমাব সেন তীহাব সঙ্গে 
পরিষদের সংস্ৰৰ কিভাবে কিছুকালের জন্য ছিন্ন হইষাছিল দ্ুঃখেব সঙ্গে তাহাৰ উল্লেখ 
কৰেন ৷ তিনি এ আশাও পোষণ কৰেন যে পৰিষদেব-বৰ্তমান কর্ণধাবদের আন্তরিক 
প্রচেষ্টায় পবিষদ্‌ তাব লুপ্ত গৌবৰ আবার ফিবিয়া পাইবে। অতঃপৰ শ্রীদিলীপকুমাব 
বিশ্বাস রামমোহন গবেষণায় নতুন তথ্য সম্বন্ধে পাণ্ডিত্য পূর্ণ আলোচনা করেন। 

পরিষদ সম্পাদক শ্রীমদনমোহন কুমাৰ বাঙালী মাত্ৰকেই আহ্বান জানাইয়া 


সংখ্যা ১-৪ পরিষদ্‌-সংবাঁদ ৬১ 


বলেন, বমেশচন্দ্র দত্ত, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, হবপ্রসাদ শস্ত্রী, রামেন্দ্রসুন্দব' ত্ৰিবেদী প্রমুখ 
মনীষীদের কঠোৰ পবিশ্রমে যে সাহিত্য পবিষদ্‌ একদিন ভাঁবতেব মধ্যে বিশেষ স্থান করিয়া 
লইয়াছিল তাহাকে জীবন্ত বাখিবাব ভার সকলকেই লইতে হইবে ৷ নিঃস্বার্থ কর্মীর আজ 
একান্ত অভাব । সেই অভাব মোঁচনেব জন্য বিদ্যাৰ্থী যুব সমাজকে অগ্রণী হইবার জন্য 
তিনি আহ্বান জ্ঞাপন করেন ৷ 

প্রতিষ্ঠা-দিবম উপলক্ষ্যে সম্পাদকের নিকট লিখিত EE শুভেচ্ছ! বাণী Rr 
সম্পাদক কর্তৃক সভায় পঠিত হয়। এই বাণীগুলি নিয়ে মুদ্রিত হইল--ঃ 


২ বেলতলা রোড 
কলিকাতা 
৮ই শ্রাবণ ৯৩৭১ 
বঙ্গীয় সাহিত্য পবিষদেব অশীতিতম প্রতিষ্ঠা-দিবস-উংসবেব আমন্তৰণলিপি পেয়ে 
আনন্দিত হয়েছি। এই স্মবণীয় উৎসবে যোগদানেব ইচ্ছা সত্বেও শাবীবিক অসুস্থতার 
জন্ম আমি উংসব-সভায় উপস্থিত থাকতে পাবলাম ন! ৷ 


বাঙালীব শ্রেষ্ঠ সম্পদ তাব সাহিত্য ও গান ৷ সাহিত্য-পরিমদ্‌ দীৰ্ঘ আশী বছর ধরে 
বাঙলাব প্রাচীন সাহিত্য, সঙ্গীত ও পুবাকীতিকে উদ্ধাব ক’বে প্রকাশ কৰেছে, পূর্বপুকষের 
সৃষ্টিকে বক্ষা করেছে। বাঙালীৰ আশা, বাঙালীব ভাষা, বাঙলার সাহিত্য, বাঙলাব 
সংস্কৃতি সাহিত্য পরিষদের মধ্য দিয়ে পূর্ণ বিকশিত হোক। সাহিত্য পরিষদেব 
সেবায় তোমব। সাফল্য মণ্ডিত হও ৷ ইতি-- 
আঁশীর্ববাদিক! 
(স্বাঃ) অপর্ণা রায় 


৬ সি মিডিলটন স্ট্রীট . 
| টি এনটাই কলিকাতা , 
৷ ৷ । ৪ঠা শ্রাবণ, ১৩৭৯, 
তোমার ১লা! শ্রাবণের পত্র পেয়ে বঙ্গীয় সাহিত্য পবিষদের অশীতিতম প্রতিষ্ঠা 
দিবস আগামী ৮ই শ্রাবণ পালিত হচ্ছে জেনে আনন্দিত হ'জামণ প্রতিষ্ঠা দিবসের 
অনুষ্ঠান সমুহের সাফল্য কামনা! কবি শুভেচ্ছাস্তে, - 
্ - (শ্বাঃ) প্ৰফুল্লচন্দ্ৰ সেন 


৬২ সাহিত্য-পরিষং-পত্রিকা বর্ষ '৭৯ 


বিশ্বন্ভাবতী 
শান্তিনিকেতন 
বঙ্গীয়-সাহিত্য পরিষদের অশীতিতম প্রতিষ্ঠা দিবসের আমন্ত্রণপত্র পেয়েছি। উৎসবে 
যোগদান করতে পাঁবলে আনন্দিত হতাম। কিন্ত সেদিন আমার পক্ষে শান্তিনিকেতন, 
ত্যাগ করা সম্ভব নয়। ,আশা কবি আমাকে মার্জনা করবেন । ইতি-- 
| ( স্বাঃ ) প্রতুলচন্দ্র গুপ্ত 
(উপাচাৰ্য-বিশ্বভারতী) 


~ ১নং বালিগঞ্জ ঢেরেস 

- কলিকাতা-১৯ _ 
বঙ্গীয় সাহিত্য পবিষদের অশীতিতম জন্মোৎসবে যোগদানের নিমন্ত্ৰণের জন্য ধন্যবাদ । 
দুৰ্ভাগ্যক্ৰমে আমার শারীরিক অবস্থা এমন নয় যে আপনার নিমন্ত্ৰণ বক্ষা করতে 
পারি। বাঙালীব নিজস্ব এই মহৎ প্রতিষ্ঠানের উৎসবে দুব থেকে সর্বাঙ্কীন সাফল্য 
প্রার্থনা করছি । ৷ 

বিনীত 
(স্বাঃ) হিবন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় 
( ভূতপূৰ্ব উপাচার্ষ-রবীন্দ্রভারতী ) 


প্রতিষ্ঠা দিবস. উপলক্ষ্যে জনসাধারণ কর্তৃক উপহৃত গ্রন্থ চিত্র প্রভৃতির একট 
প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন অনুষ্ঠান সভার সভাপতি ডক্টর সেন। নিয় বর্ণিত প্রতিষ্ঠান 
ও ভদ্র মহোদয়গণ পুস্তক উপহার দান কবেন ৪. 
(১) মণ্ডল বুক হাউস, ৭৮৷১, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯ 
(২) গ্রন্থ বিতান--১1৪ টেমার লেন, কলিঃ-৯ ; 
(৩) কথা-কলি--৯৷৩ টেমার লেন, কলিঃ-৯ ; 
(৪) দেবকুমার বমু/অবধায়ক-বিশ্বজ্ঞান-৯/৩ টেমার লেন, কলি-৯ ; 
(৫) দীপায়ণ-১৮/এ টেমার লেন, কলি-৯। . 
(৬). অভ্যুদয় প্রকাশ মন্দির--৬, বঙ্কিম চ্যাটাৰ্জা শস্বীট-কলি-১২; 
(৭) ইন্ডিয়ান আ্যাসোসিয়েটেড; পাব্লিশিং কোং-৯৩ মহাত্মা গান্ধী বোড্‌, কলিঃ ৭ 
(৮) ' আনন্দ ধারা প্রকাশন--৮ শ্যামাচরণ দে স্ট্রী-কলি-১২ ; 
(৯) বিশ্বাস পাবলিশিং হাউস--৫/১ এ কলেজ বো, কলি-৯ ১ 
(১০) বিদ্যাভবন--৭৩ মহাত্মা গান্ধী রোড-কলিঃ-৯ ; 
(১৯) এ, মুখার্জি এণ্ড কোঃ--'২ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্বীট-কলিঃ-১২; 
(১২) শ্রীকালীলিকিস্কর সেনগুপ্ত--কলিকাতা ৫৫; 


সংখ্যা ১-৪ পরিষদূ সং (বাদ : ‘৬৩ 


(১৩) এ.কে. রি এণ্ড কোং--১/১ এ বঙ্কিম চ্যাটার্জী সীট -কেলিঃ-১২ , 
(১৪) বিশ্ববাণী প্রকাশণী--৭৯৷১ বি, মহাত্মা গান্ধী বোড্‌ কলি-৯ । 
(১৫) জিজ্ঞাস|--১ কুলেজ রো, কলি-৯; 
(১৬) ইন্টার্ন পারিশার্স--৮সি বমানাথ মজুমদাঁব স্বীট্‌, কলি ৯, 
(১৭ ) .শ্রীচণ্ডী দাস চট্টোপাধ্যায়-- ৷ 
(১৮) জআীমদনমোহন কুমাব--কলিঃ-৬ 
(১৯) জীবতিবঞ্জন মণ্ডল, কানপুব কুমুড়সা, হুগলী 
(২০) শ্রীমোমেন পাল/তপেন্দ্র স্মৃতি আঁসব, কলিঃ-১৪ 
(২১) শ্রীদিলীপকুমাব সাহা, কলি ৫৪ . 
(২২), শ্রীকৃষ্ণময় ভট্টাচাৰ্য 9০ বঙ্গীয় সাহিত্য পৰিষদ, কলিঃ ৬ 
(২৩) সংস্কৃত কলেজ, কলিকাতা, 
(২৪) শ্রীঅমিয়কুমাব মজুমদার, সাধাবণসম্পাদক ‘ইণ্ডিয়ান ফিলোজফিক্যাল 
কংগ্রেস? ৷ 
(২৫) শ্রীমতী বেখুকা রায় ; 
(২৬) সাবস্বত লাইব্রেবী, ৪০৬ বিধান সরণী, কলিঃ-৬ 
(২৭) সিনেট প্রেস, কলিকাতা-২৩ 
(২৮) শ্রীনির্মলকাস্তি মজুমদার 
(২৯) জীবগলাকুমার মজুমদার, ৫২ মহাত্মা গান্ধী বোড্‌, কলিঃ-৯ 
(৩০) শ্রীঅশোক উপাধ্যায়, 
(৩১) ডঃ সবৌজমোহন মিত্ৰ ৷ 
(৩২) শ্রীভোলানাঁথ ভট্টাচাৰ্য, টু 
(৩৩) শ্রীকামিনী কুমাব রায় 
এতদ্ব্যতীত শ্রীমতী উমা পাল কর্তৃক নিয়লিখিত মহাপুকষগণের চিত্র উপহৃত হইয়াছে £__ 
৯। মহাত্মা গান্ধী ২। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ৩। জগদীশচন্দ্র বসু 91 স্যার আশুতোষ 
' মুখোপাধ্যায় €। চিত্তরঞ্জন দাশ ৬। সুভাষচন্দ্ৰ বসু ৭ শ্রীঅরবিন্দ ৮। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ৷ 


স্বাধীনতার রজত-জয়্তী ও অরবিন্দ জন্মশতবার্ষিকী 


১৯৭২ খাষ্টাব্দেব ১৫ই আগষ্ট শে শ্রাবণ, ১৩৭৯) সকাল ৮টাষ বঙ্গীয়-সাহিত্য- 
 পবিষদে স্বাধীনতা বজত-জয়ন্তী এবং অববিন্দ জন্ম শত-বাধিকী উপলক্ষ্যে এক মনোজ্ঞ 
সভাব অনুষ্ঠান হয় সকাল আটটায় বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণের মধ্যে জাতীয পতাকা 
উত্তোলন কবেন পবিষদের অন্যতম সহ-সভাপতি জীকালীকিঙ্কৰ সেনগুপ্ত মহাশয় । পরে 
পরিষদের বমেশভবনে'র সভাকক্ষে শ্রীকালীকিস্কব সেনগুপ্ত মহাশয়ের সভাপতিত্বে এক 
আলোচনাসভাব অনুষ্ঠান হয় । সভাব প্রারম্ভিক ভাষণে পরিষদ সম্পাদক অধ্যাপক 
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মদনমোহন কুমাঁব “স্বাধীনতাব রজত জয়ন্তী” ও অববিন্দ জন্মশতবর্ষের তাৎপর্য বিশ্লেষণ 
করেন এবং সমবেত সকলকে স্বাগত জানান ৷ অরবিন্দ জীবন ও দর্শন সম্পর্কে আলোচনা 
করেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষা-বিভাগেব ডি, পি-আই-অধ্যাপক আ্রীঅমিয়কুমার 
মজুমদার ও অধ্যাপক নীবদববণ চক্রবর্তী । স্বাধীনতাব রজত-জয়স্তীর তাৎপর্য বিশ্লেষণ 
কবেন অধ্যাপক শ্রীত্বিদিবনাথ রায় এবং সভাপতি শ্রীকাঁলীকিস্কর সেনগুপ্ত মহাশয় । 
সভাশেষে অধ্যাপক শ্রীযতীন্রমোহন ভট্টাচাৰ্য সমবেত সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন ৷ 


অরবিন্দ জন্মশতবাৰ্ষিকী 


বঙ্গীয় সাহিত্য পবিষদ ও কলিকাতা অববিন্দ জন্ম শতবার্থিকী সমিতির উদ্যোগে 
১লা ভাদ্র, ১৩৭৯ (১৮ই আগষ্ট ১৯৭২) তারিখে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে শ্রীঅরবিন্দেব 
জীবন ও সাধন! সম্বন্ধে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতির আসন গ্রহণ কবেন 
শ্রীক/লীকিস্কব সেনগুপ্ত ৷ ৷ 

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পবিষদেব সম্পাদক অধ্যাপক শ্রীমদনমোহন কুমাৰ তার প্রারম্ভিক 
ভাষণে অববিন্দ জন্ম শতবর্ষে এই সভাব উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য বর্ণনা করিয়া এক নাতিদীৰ্ঘ 
বক্তৃতা প্রদান কবেন। 

অতঃপর জীমুধাংশুমে]হন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় “অববিন্দ ও ববীন্দ্রনাথ” প্রসঙ্গে 
ভাষণ প্রদান কবেন। এই দুই খাষি ও মনস্বীব জীবন ও দর্শনের এঁতিহাসিক তাৎপর্ষ্যের 
দিকটিব প্রতি তিনি গুকত্ব আবোপ কবেন। কেবলমাত্র স্বদেশ সাধনা নয়-_ধর্মা-দর্শন 
সাঁহিত্য--ভাবতসাধনাব প্রায় সর্বক্ষেত্রে এই ছুই দিকপাল ভাঁবতপথিকে অবদান তিনি 
পরিস্ফুট কবিয়া তোলেন । সি. এফ. এগুরুজ ও রোযা রেশীলাঁব ধাবণা রবীন্দ্রনাথের 
শেষপর্বেব কাব্যসাধনায় শ্রীঅরবিন্দের প্রভাব সক্রিয় ছিল-_বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এই 
নূতন তথ্যেব দিকটি রবীন্দ গরবেষকদেব উদ্দেশ্যে নিবেদন করেন । 

অধ্যাপক নীবদববণ চক্রবর্তী মহাশয় 'শ্রীঅববিন্দেব দর্শন’ বিষয়ে এক মনোজ্ঞ 
-ভাঁষণ প্রদান করেন । তিনি-পাশ্চীত্য দর্শন ও ভারতীয় দর্শনের মধ্যে মূলগত পার্থক্যের 
কথা বলেন। তত্ব সাক্ষাৎকার ও মত্যদর্শন ভারতীয় দর্শনের মূলকথা--এই প্রেক্ষিতে 
অববিন্দ দর্শনের স্থাতন্ত্রোব দিকটি তিনি ললিত ভাষায় বিবৃত কবেন। চৈতন্যসত্তা দিয়! 
শ্রীঅববিন্দ ভাঁবতীয় দর্শনের নব-ব্যাখ্যাঁয় প্রয়াসী হন। শঙ্কনাচার্য জগতকে মিথ্যা প্রতিপন্ন 
করিয়াছিলেন, শ্রীঅববিন্দ এই মতেব সমর্থক ছিলেন ন! শ্রীঅববিন্দের মতে চৈতম্যের সঙ্গে 
জগতের একটি নিগুঢ সম্পর্ক আছে। সুতবাঁং শঙ্কবাচাৰ্য-প্রবতিত জগৎ মিথ্যা তত্ত্বকে 
অববিন্দ গ্রহণ কবিতে পাবেন নাই । শ্রীঅববিন্দ বেদ উপনিষদ এবং সায়নাচাৰ্ষ প্রভৃতিব 
টাকাগুলিকে গ্রাহ্য কবিলেও এবং তাহার দর্শন-চিত্তায ইহাদের প্রভাব থাকিলেও 
টাকাঁকাবদেব ব্ল্যাখ্যাব আদর্শ তিনি পবিহার কবেন। সুতবাং অধ্যাপক চত্রবর্তীব মতে 
তাহার চিন্তা নবমুন্যে তাৎপর্য মণ্ডিত। শ্রীঅরবিন্দের লব্ধ সত্য হইতে অবগত হওয়া] 
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যায় যে মনেব উপরেও আছে একটি অতি-মানস স্তর। অভিব্যক্তির মধ্য দিয়! জীবনের 
প্রকাশ, সেই প্রকাশের পথে আসিয়াছে মন--এই অভিব্যস্তিব পথেই আঁমর! একদিন 
অতিমানসন্ভরে উপনীত হইতে পারিব। এই নব নব রূপাত্তর শ্রীঅরবিদ্দের অভিব্যক্তির 
নির্দেশ । 

অধ্যাপক চক্রবর্তী অরবিন্দ-দর্শনেব ব্যাখ্যা প্রদাঁনকাঁলে আশা প্রকাশ করেন যে 
জীঅববিন্দদের প্রদর্শিত পথে আগামীকালের ভারতবর্ষে নবযুগেব অভ্যুদয ঘটিবে। 

অধ্যাপক শ্যামদুদ্দর বন্দ্যোপাধ্যায় "শ্রীঅববিন্দ শতবাধিকী” শীর্ষক একটি কবিতা 
পাঠ করেন । * 

সভাপতি জীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত মহাশয় সভাপতির অভিভাঁষণে শতবর্ষে আলোকে 
জীঅৱবিন্দদের জীবনদর্শন ও সাহিত্য ভাবনার বিস্তৃত আলোচনা করেন। সভায় 
ভক্তিমূলক সঙ্গীত পরিবেশন করেন শ্রীমতী চামেলী ঘোষ ৷ 

কলিকাতা শ্রীঅরবিন্দ জন্মণতবাধিকী সমিতিব সম্পাদক শ্রীধীরাজ বসু সভাশেষে 
সভাপতি মহাশয়-অতিথিবৃন্দ ও উপস্থিত সুধীবৃন্দকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন । 

কথাশিল্পী বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্মোৎসব 

২৮শে ভাদ্র শ নবাব ১৩৭৯ তাবিখে বঙ্গীয়-পাহিত্য-পরিষদেব সভাকক্ষ রমেশ ভবনে 
'পথেব পাঁচালী'-র অমর স্রষ্টা বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অইটসপ্ততিতম জন্মোৎসব 
উদ্‌যাপিত হয় সভায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন অধ্যাপক ডৰ্টব শ্রীসুকুমার সেন। 
সাহিত্য পবিষদে অনুষ্ঠিত এই মনোজ্ঞ সভা বহু খ্যাতিমান সাহিত্যিক, সুধী ও সাহিত্য 
অনুরাগীবৃন্দদের সমাবেশ হয়। বিভূতিভূষণেষ জীবন ও সাহিত্য বিষয়ে আলোচনায় 
অংশ গ্রহণ করেন কথাসাহিত্যিক শ্রীমনোজ বসু, বনফুল, শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্র, 
জীদুমথনাথ ঘোষ এবং কবি ও সমালোচক শ্রীধীরেন্্রনাথ মুখোপাধ্যায় । ইহাদের 
অনবদ্য ভাষণে কেবলমাত্র বিভৃতিভূষণেব অন্তরঙ্গ জীবনকথাই নয়--বাংল*সাহিত্য 
সেবায় তার স্বকীয়তা ও মৌলিকত্ের দিকটিও পৰিস্ফুট হইয়া ওঠে । বনফুল, বিভূতি 
ভূষণেব উদ্দেশ্যে স্বরচিত ছুটি কবিতা পাঠ করিয়া সভাব আনন্দবর্দ্ধন করেন ৷ সভাপতি 
ডক্টব সুকুমার সেন ভাব ভাষণে বজেন--“বিভূতিভূষণেব মনটি ছিল শিশুর মত। তার 
সাহিত্যের লক্ষ্যণীয় দিক-_কিশোরসূলভ কোতুহল-সারল্যন্আনন্দ ও নিরাসক্ত দৃষ্টি । 
রবীন্দ্রনাথের ভাষায় তিনি ছিলেন মাঁটিব কাছাকাছি মানুষ ৷ নদী প্রবাহের মভ 
ভার সাহিত্য--ভীর বচন] আগামী কালের পাঠক সমাজকে আনন্দদান করবে-- 
তাদেৰ সাহিত্য বস-পিপাঁদাকে চরিতার্থ করে তুলবে ।” পরিষদের চিত্রশালীয় 
বিভূতিভূষণেব একখানি তৈলচিত্র স্থাপন-বিষযক শ্রীকালীপদ ভট্টাচাৰ্য মহাশয়ের প্রস্তাবটি 
সভায় সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। পরিষদ সম্পাদক অধ্যাপক জীমদনমোহন কুমার 
অনুষ্ঠান সভাপতি, অতিথিবৃন্দ, সমবেত সজ্জন ও সুধীবৃন্দকে পরিষদের পক্ষ হইতে 
ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। 

৯ 
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১৯ কাতিক, শনিবাব, ১৩৭৯ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পবিষদেব সভাকক্ষে পরলোকগত 
অধ্যাপক নিৰ্মলকুমাব বসুর স্মৃতি-সভা| উদ্‌যাপিত হয়। সভায় পৌবোহিভ্য করেন 
পরিষদের সহ-সভাপতি ডাঃ জআীকালীকিল্কলর সেনগুপ্ত । বিংশ-শতকেৰ বাংলা 
তথ] ভারতবর্ষে জ্ঞান-মনীষা ও বিজ্ঞানচৰ্চায় অধ্যাপক নির্মল কুমার বসু এক অবিস্মরণীয় 
ব্যক্তিত্ব । মহাত্মা গান্ধীর একান্ত সচিব ও অনুরক্ত শিস্ত হিসাবে অধ্যাপক বসু, 
ভারতবর্ষের জনজীবনে সুমহান্‌  অদ্ধার আসনে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। মৃত্যুকালে 
অধ্যাপক বসু বঙ্গীয় সাহিত্য পবিষদের সভাপতি ছিলেন। ৰ 

পৱিষদে অনুষ্ঠিত এই সভায় শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদমকালে শ্রীশৈবাল গুপ্ত অধ্যাপক 
বসুর অন্তরঙ্গ জীবনকথা পবিবেশন কবেন ৷ মহাত্মা গান্ধীব সঙ্গে তাহার নিবিড 
ষোগাযোগেব দিকটি শ্ত্রীগুপ্ত পুঙ্থানৃপুজ্ঘভাবে বিবৃত করেন । অধ্যাপক শ্রীজগদীশ 
ভট্টাচাৰ্য তাহার স্বভাবসিদ্ধ সুললিত ভাষণে জ্ঞান-বিজ্ঞানচর্চায় অধ্যাপক বসুব সমৃদ্ধ 
সাবস্থত অবদানের দিকটি পবিস্ফুট করেন। স্বাদেশিকতা, মানবিকতা ও গান্ধী জীবন 
দর্শনের প্রচারে তিনি অধ্যাপক বসুর সুমহান মেতৃত্ব ও ব্যক্তিত্বের প্রশংসা করেন । 
জীকালীপদ ভট্টাচাৰ্য নৃতাত্বিক, পুরাতত্ববিদ, সমাজবিজ্ঞানী ও গান্ধীবাদী আধাঁপক 
বসুর অবিস্মবণীয় অবদানের কথা উল্লেখ করেন। Man in 10619 র সম্পাদক ও 
নৃতাত্বিককপে নিৰ্মলকুমাব বসু প্ৰায়-বিশ্ববিশ্ৰুত হইয়াছিলেন--এই মনম্বী বাঙালীর 
স্মৃতিরক্ষাব ব্যাপাবে দেশবাসী অগ্রগামী হবেন বলিয়া তিনি আঁশাপ্রকাশ করেন। 
শ্রীহরিপ্রনাদ সেনগুপ্ত অধ্যাপক বসুব বহুমুখী প্রতিভার কথা উল্লেখ করিয়া তাহার 
স্মৃতিরক্ষা ও তাহাব গ্রন্থ ও রচনাদি প্রকাশের ব্যাপারে গুরুত্ব আরোপ করেন । 

ডাঃ শ্রীকালীকিঙ্কৰ সেনগুপ্ত সভাপতির ভাষণে বিজ্ঞানী-অধ্যাপক নির্মলফুমার 
বসুর সাবস্থতচর্চার বৈশিষ্ট্য ও মৌলিকত্েব সপ্রশংস. উল্লেখ করিয়া দুঃখেব সঙ্গে বলেন-- 
তাহার মৃত্যুতে ভারতবর্ষের * যে অপুরণীয় ক্ষতি হইল অচিরকাল মধ্যে ডাহা 
পরিপৃরিত হইবে না ৷ পবিষদ সম্পাদক অধ্যাপক শ্রীমদনমোঁহন কুমাব কৰ্তৃক উপস্থাপিত 
একটি ‘শোক-প্রস্তাব’ সভায় সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয এবং তাহা অধ্যাপক বসুব শোক 
সন্তপ্ত পরিজ্রনবর্গের সমীপে প্রেবিত হয়। বঙ্গীয় সাহিত্য পবিষদে অনুষ্ঠিত অধ্যাপক 
নিৰ্মলকুমার বসুব অনুরাগী, ভক্ত ও বিদ্বজ্জনের এই সভাকে সাফল্য-মণ্ডিত কবিবার 
জন্য পরিষদের পক্ষে সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন ডক্টব জ্ৰীভৱতোষ দত্ত ৷ 


কৰি শশাঙ্কমোহন সেনের জন্ম শতবাষিকী 
৮ পৌষ, ১৩৭৯ বঙ্গাব্য শনিবার বঙ্গীয়-সাহইিতা-পরিষদ্‌ মন্দিরে, কবি-সমালোচক 


শশাঙ্কমোহন সেনের জন্ম-শভবাঁধিকী অনুষ্ঠান উদ্‌যাপিত হয়। সভায় পৌবোহিত্য 
করেন পবিষদের সহ-সভাপতি শ্রীত্বিদিবনাথ রায। , 


সংখ্যা ১-৪ ৷ পরিষং-সংবাদ ৬৭ 


শশান্কমোহন সেন সাম্প্রতিক বাংল] সাহিত্যে একটি প্রায় বিস্থৃত নাম ৷ তাঁহার রচিত 
কবিতা পুস্তক, সমালোচনা ও নিবন্ধ গ্ৰন্থ সমূহ অধুনা দুন্প্ৰাপ্য। সাম্প্রতিক ছাত্র-শিক্ষক ও 
সাহিত্যানুবাগী মহলে শশাঙ্কমোহনও উপেক্ষিত। বিগতমুগের 'এই প্রসিদ্ধ বাণী* 
সেবকেব স্মৃতি-তর্পণকাঁলে অধ্যাপক শ্রীজগদীশ ভট্টাচাৰ্য দুঃখের সঙ্গে এই কথাগুলি 
নিবেদন করেন। জীভট্টাচাৰ্য তাহার ভাষণে শশাঙ্কমোহনের' জীবন ও সাবস্থত সাধনার 
পূর্ণাঙ্গ পরিচয় প্রদান কবেন। তিনি বলেন ৰৰীজ্ৰমুগেও শশাঙ্কমোহন ছিলেন স্বতন্ত্ৰ 
পথের কবি। তিনিই আধুনিক বাংলা সাহিত্যে প্রথম কবি-সমালোচক। কলিকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর বাংলাভাষা ও সাহিত্যে গঠন-পঠনে শৰ্শাঙ্কমোহন একটি 
স্মরণীয় নাম। বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা এম. এ. প্রবর্তনে তিনি পৃণ্যশ্লোক স্যার আশুতোষ 
ও আচার্য দীনেশচন্দ্রের সহযোগী ছিলেন ৷ তাহার “বঙ্গবাঁণী” “বাণীমন্দির ও “মধুসুদন” 
বাংলা সমালোচনা সাহিত্যের এন্বর্য। বাংল! সাহিত্য-সংস্কতির রুচি বদল ও ধাতু বদলের 
এই ক্রান্তিলগ্নে শশাঙ্কমোহনের মত সাবগ্বত সাধকের সাহিত্যকীন্তির পর্য্যালোচন! খুবই 
তাংপর্যপূর্ণ বলিষা তিনি মনে কবেন ৷ 

এই স্মৃতি সভায় অন্যান্য বক্তাদের মধ্যে ছিলেন সাংবাদিক শ্রীশচীন্দ্র নাথ দত্ত, 
শ্রীজ্যেতিপ্রসম্ন সেন, ভ্রীসুধীর কুমাব বসু এবং শ্রীসনংকুমাঁব গুপ্ত অধ্যাপক শ্রীত্রিদিনাথ 
রায় সভাপতির ভাষণে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক” হিসাবে শশাঙ্কমোহনের 
পাণ্ডিত্য ও কৃতিত্বের স্মৃতিচাঁরণা কবেন। শশাঙ্কমোহনেব গ্রস্থাদিব পুনর্মু“দ্রণ এবং তাহার 
জীবনচরিত বচনার কাজে বঙ্গসাহিত্যানুবাগী ব্যক্তি মাত্রই অগ্রণী হইবেন বলিয়া তিনি 
আশা প্রকাশ করেন ৷ অধ্যাপক শ্রীমদনমোহ্ন কুমাব পরিষদের পক্ষে সকলকে ধন্যবাদ 
জ্ঞাপন কবেন। 


কবি ভূজঙ্ধর রায়চৌধুরী জন্ম শতবাৰ্ষিকী 


৭ই মাঘ রবিবাব (২২শে জানুয়ারী ) বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ মন্দিরে কবি তুজঙ্গধর 
রায়চৌধুবীর জন্ম শত বাধিকী পালন করা হয়। সভাপতিত্ব করেন পবিষদের সহ-সভাপতি 
অধ্যাপক শ্রীত্রিদিব নাথ রাঁয়। 

অধ্যাপক শ্রীজগদীশ ভট্টাচাৰ্য--কবির'জীবন কাহিনী আলোচনা করার পবতীহাব কাব্য 
সাধন! আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন--রবীন্দ্রনাথের কালের কবি -হইয়াও তাহার কাব্য- 
- কৃতিব বৈশিষ্ট্য সহজেই আকৰ্ষণীয় প্রকাশ ভঙ্গীতে কোন কোন ক্ষেত্ৰে কৰি ভুজঙ্গধর 
সাহিত্যে এক বৈশিষ্ট্যের বলিষ্ঠ ইঙ্গিত ব খিয়াছেন। জীকালীপদ ভট্টাচার্য তুজঙ্গধৰের 
কাব্যের দার্শনিকতা বিশ্লেষণ করিয়া ভীহার কবিকৃতিব বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করেন । 
সভাপতি অধ্যাপক শ্রীত্রিদিবনাথ রায় কবি ভুজঙ্গধব রাঁয়চৌধুবীর {কাব্যেব বিভিন্ন দিক 

সম্বন্ধে আলোচনা কৰেন ৷ সভান্তে আীগোৌযাঁক গোপাল সেনগুপ্ত মকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন 
করেন। 


স্থৃতি-তর্পণ' 
চিন্তাহরণ চক্রবর্তী ( ১৯০০-১৯৭২ শ্রীঃ) 


বিংশ শতকের বাংলাদেশে আবির্ভূত হযে যে সব বাঙালী জ্ঞান, পাণ্ডিত্য ও মনীযায় 
সর্বভারতীয় খ্যাতি অর্জন করেছেন আচাৰ্য চিন্তাহরণ চক্রবর্তী তাঁদের মধ্যে অস্যতম । 
১৯০০ শ্রীষ্টাব্ধেব মে’ মাসে চিত্তাহবণ চক্রবর্তী মহাশয় কোলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন ৷ 
পরিবারের আদি নিবাস ফরিদপুব জেলাব কোটালিপাড়া। বিশিষ্ট দার্শনিক ও ভাগ্ককার 
মধুসুদন সরস্বতী তার কুশাগ্রতীক্ষ দিব্য প্রতিভার দ্বাব| যে বংশকে ইতিহাসে অম্লান করে 
গেছেন--চিন্তাহরণ চক্রবর্তীব জন্ম সেই প্রসিদ্ধ বংশে ৷ পিতৃদেব--জ্ঞানদাকণ্ঠ চক্রবর্তী । 
আচাৰ্য চিন্তাহবণ চক্রবর্তী আবাল্য মেধাবী ছাত্র ৷ হিন্দুব ধর্ম-কর্ম-যজন-যাজনে পিতৃ- 
দেব জ্ঞানদাকণ্ঠের আস্থা ছিল । অনুরাগ ছিল সংস্কৃ-সংস্কৃতিতে । তদুপরি কোটালি- 
পাড়ার এই ব্ৰাহ্মণবংশে বহু কীন্তিমান সংস্কৃত পণ্ডিতেব আঘির্ভাব হয় । কোলকাতা! সংস্কৃত 
স্কুলে তিনি প্রথম পাঠ গ্রহণ করেন। মেধাবী ছার হিসাবে তিনি এই দ্ধূল থেকে আট 
টাকা বৃত্তি পেতেন । কিন্তু সংস্কৃত স্কুলে গণিত শিক্ষা দেওয়ার কোন ব্যবস্থা ছিল ন!। সেজন্য 
সংস্কৃত স্কুল-কলেজে অধ্যয়ন হল না। গণিত অধ্যয়নের জন্য তিনি অতঃপব সেণ্টপলস্‌ 
স্কুলে যোগদান করেন। এখান থেকে তিনি অতিশয় কৃতিত্বের সঙ্গে প্রবেশিক! পবীন্মায় 
উত্তীর্ণ হন ৷ সামান্য কয়েক নম্বরের জন্য তিনি প্রথম দশজনের মধ্যে স্থানলাভে বঞ্চিত 
হলেন । গণিতকে পাঠ্য সমূহের অন্যতম বিষয় হিসাবে গ্রহণ করায় সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়নের 
আশা তিরোহিত হ’ল। তিনি «সেন্ট পলস্‌ কলেজে’ অধ্যয়ন করতে লাগজেম। ১৯২১ 
সালে এই কলেজ থেকে আই, এ. পৰীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে বৃত্তিলাভ করেম। অতঃপর 
তিনি সিটি কলেজে সংস্কতে অনার্স অধ্যয়নে মনোনিবেশ কৰেন ৷ ১৯২৩ সালে 
সিটি কলেজেব ছাত্ররূপে তিনি বি. এ. সংস্কৃত অনার্সে প্রথম শ্রেণীর প্রথম স্থান 
অধিকার করেন। ১৯২৫ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রুপ ১ সংস্কৃত এম, এ. 
পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান লাভ কবে কৃতিত্বের পরিচয় দেন ৷ পরে ৯৯৩০ 
সালে এই বিশ্ববিদ্যালয়েৰ বাংলা এম. এ, পরীক্ষাতেও তিনি প্রথম শ্রেণীব প্রথম স্থান 
অর্জন করেন। বিশ্ববিদ্যালয়েৰ বিভিন্ন পবীক্ষাসৃত্রে চক্রবর্তী মহাশয় বিশ্ববিদ্যালয়ের 
সুবর্ণপদক ছাড়াও, জীনাথ কু সুবর্ণপদক, দর্গামদি সুবর্ণপদক, অন্নপুর্ণা দেবী সুবর্ণপদক 
এবং প্রসন্নময়ী সুবর্পপদক লাভ করেন। সংস্কৃত সাহিত্য ও সংস্কৃতিৰ উপর তাব 
অনুরাগ সুগভীর ৷ জীবন ব্যাপী সাঁহিত্যকৰ্মে তাঁর এই সংস্কৃতানুরাগের দিকটা 
পরিস্ফুট। তিনি বঙ্গীয় সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদ ও Bengal Sanskrit Association 


সংখ্যা ১৭৪ পরিষৎ-সংবাদ ৬৯ 


পৰিচালিত কাঁব্যতীর্ঘ উপাধি পৰীক্ষাতেও অশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন ফৰেন ৷ এর 
যহু কৃতিত্ব ও পাঁবদশিতার মধ্যে তিনি ছাত্রত্রত সমাপ্ত কৰেন ৷ 

কর্মজীবনে তিনি আজীবন শিক্ষাত্রতী। বিদ্যালয় শিক্ষক হিসাবে তার কর্মজীবনের 
সুচনা । বৰ্তমান শতাব্দীর বঙ্গীয় 'শিক্ষক সমাজে চিন্তাহবণ চক্রবর্তী এক অবিস্মবণীয় 
নাম ৷ ১১২৯ সালে তিনি “বেখুন কলেজে" সংস্কৃত ও বাংলা বিভাগে লেকৃচাঁরারের 
পদে যোগদান করেন। ১৯২৯-৪১ পর্যন্ত বেথুন কলেজে অধ্যাপনা সৃত্রে তাঁকে নিযুক্ত = 
থাকতে হয়। ১৯৪১ সালে ‘সংস্কৃত ও বাংলার’ লেকচাবার রূপে অধ্যাপক চিস্তাঁহরণ 
কিছুকালের জন্য প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যাপনা কৰেন । ৯৯৪১-৫৫- প্রায় ১৫ বংসব 
যাবৎ তিনি “কৃষ্ণনগব কলেজে’ বাংলাভাষা ও সাহিত্যের প্রধান অধ্যাপক নিযুক্ত ছিলেন ৷ 
তার শিক্ষক জীবনের শেষ স্মবণীয় দিনগুলি অতিবাহিত হয় প্রেসিভেন্দী কলেজের 
বাংল! ভাষ! ও সাহিত্য বিভাগে । ১৯৫৫-৫৮ পর্যন্ত তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজেব 
‘বাংলাভাষা ও সাহিত্য’ বিভাগের অধ্যাপকপদে ৰৃত ছিলেন । ১৯৫৮ সালে তিনি 
সরকারী চাঁকুবী থেকে অবসর গ্রহণ করেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, Bengal 
Sanskrit Association, Assam Sanskrit Board. টাকা সারস্থত স্মাজ, বিশ্বভারতী 
লোকশিক্ষা পরিষদ, বোর্ড অফ সেকেণ্ডাবী এডুকেশন (পঃ বঃ) প্রভৃতি শিক্ষা 
প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নকর্তা ও পরীক্ষক রূপে শিক্ষাজগতে তিনি একজন 
সৰ্বজন পরিচিত ব্যক্তি। শিক্ষাবিভাগের চাঁকুবী থেকে অবসব গ্রহণের পর অধ্যাপক 
চক্রবর্তী মহাশয় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েব গ্রন্থপ্রকাশ বিভাগেৰ সম্পাদক বপে কিছুদিন 
কাজ কবেন। শিক্ষা বিভাগে তার এই সুদীর্ঘ কর্মজীবন কেবলমাত্র তাঁর জীবন ও 
জীবিকাকেই চৰিতাৰ্থ করেনি--আমাদের সাহিত্য-সংস্কতিব পক্ষেও অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ 
ফলপ্রস ভুমিকা পালন কবেছিল । 

পূর্বভারতের সাহিত্য-ধর্ম-সংস্কৃতি বিশেষ কবে সংস্কৃত ও বাংলা সাহিত্যে ভীৰ মৌলিক 
অবদান ভাবতীয় পণ্ডিত সমাজে সুবিদিত ৷-তার জীবনবাপী সাহিত্য সাধনা ও 
অন্বেষণের বিষয় ছিল--বাঙালীর জীবনবোধ ও বোধি, জ্ঞান ও প্ৰতীতি, মনন ও ধ্যান-- 
এককথায় জাতিব সাধিক আবত্মবীক্ষা। তার চিন্তা ও ভাবনার বিষয় ফিচিত্র মুখী ৷‘ 
সাঁহিত্য-ভাষা--ব্যাকরণ-অভিধান-কোষগ্ৰন্থ-গুঁথি-তন্ত্ৰ-হিন্দু-বৌদ্ধ-জৈন ধৰ্ম, পালি-প্রাকৃত- 
লোকসংস্কৃতিধর্ম-মৃতিতত্ব-পুবা তত্ব-বাস্ট্রনীতি-সমাজ-নীতি এবং সাংস্কৃতিক ইতিহাস 
প্রভৃতি বহুবিধ বিষয়ে নুতন আলোকসম্পাত করে তিনি ভাব সৃজনী চিত্তপ্রকর্ষের 
পরিচয় প্রদান কবেন। আধুনিক জীবন জিজ্ঞাসা পাবক স্পর্শে তরুণ চিন্তাহরণ নুতন 
ভারত আবিষ্কারের স্বপ্নে বিভোর হয়ে পডেন ৷ গুরুর উপদেশ ও পরামর্শ অপবিহার্য হযে 
ওঠে ভীব জীবনে- কাবণ গুরুকবণ ব্যতীত কোন সাধনায় সিদ্ধিলাভ সম্ভবপর নয়। 
সেজম্যই তরুণ চিত্তাহবণ বর্তমান মুগেব প্রসিদ্ধ পুবাতত্ববিদ--পণ্ডিত ও চিন্তানায়ক 
মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের সাক্ষাৎ অভিলাষী হয়ে পড়েন। তাঁর এই 


৭, সাহিত্য-পরিষৎ*পত্রিকা বর্ধ ৭৯, 


আশা চরিতার্থ হতে বিলম্ব হোল না। সংস্কৃত সাহিত্য পৰিষদেৰ ভদানীত্তন সম্পাদক 
গীষ্পতি রায়চৌধুরী মহাশয় এই সাক্ষাৎংকাব সম্পন্ন করিয়ে দেন। তদবধি হ্বগ্রসাদ 
শাস্ত্রী আচাৰ্য চিত্তাহরণের সাহিত্যগুক ৷ হ্রপ্রসাদ শাস্ত্ৰী ছাড়াও আব একজন মনস্থী 
কলিকাতা সংস্কৃত কলেঞ্জেব অধ্যক্ষ সভীশচন্দ্ৰ বিদ্যাতৃষণ মহাশয় তীব নবউদ্বদ্ধ চেতনায় 
বারিনিষেক করেন, তাব জাগ্রত বক্ষপঞ্জরে জ্বালিয়ে দেন দীপশলাকা। “চিন্তাহরণের 
গবেষক সত্না প্ৰজ্বলিত হয়ে ওঠে ৷ 

এইশতকেব তিবিশের দশকে আচাৰ্য্য চিন্তাহ্বণ বঙ্গদেশ ও বহিৰ্বঙ্গের জ্ঞান-বিজ্ঞান ও 
সংস্কৃতিচৰ্চার প্রসিদ্ধ প্রতিষ্ঠান গুলিব সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয়ে পড়েন। এইসৃত্রে, এশিয়াটিক 
সোসাইটী, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, সংস্কৃত সাহিত্য পবিষং, জল ইণ্ডিয়া ওবিয়েণ্টাল 
কনফাবেন্স প্রভৃতি এঁতিহৃমণ্ডিত পবিত্র বিদ্যাচৰ্চার কেন্দ্রগুলির, কথা মনে পড়ে। এই 
সমস্ত প্রতিষ্ঠানে আচাৰ্য চক্ৰবৰ্তী মহাশয় একজন অগ্রগামী গবেষক, অধ্যবসায়ী সাহিত্যসাধক 
হিসাবে অচিরে এতদ্দেশীয় বিদ্বংমণ্ডলীব দৃষ্টি আকর্ষণ কৰেন ৷ .বিভিন্ন সময়ে এই সমস্ত 
প্রতিষ্ঠানে নানা গুরুত্পূর্ণ পদ অলঙ্কৃত করে তিনি যোগ্যতার পৰিচয় দিয়েছেন। এই 
প্রতিষ্ঠানগুলির সঙ্গে তার সংস্রব জীবনব্যাপী। বঙ্গীয় সাহিত্য পবিষদেব সঙ্গে তিনি 
অধিচ্ছেদ্যসুত্ৰে জড়িত । ১৩৩৭-৪১ বঙ্গৰ পৰ্যন্ত তিনি “বঙ্গীয় সাহিত্য পয়িষদেব’.সহকাৰী 
সম্পাদকরূপে পবিষদ সেবায় নিযুক্ত ছিলেন। এই সময়ে তিনি পরিষদের পুথিশালা 
ও গ্রন্থপ্রকাশ বিভাগের দায়িত্ব পালন কবেন। পত্রে ১৪৪৫-৪৯. এবং ১৩৬৭-৭১ পর্যন্ত 
তিনি পরিষদের পুঁথিশালাধ্যক্ষের পদ অলঙ্কৃত করেন ৷ পবিষদের চিত্রশালাধ্যক্ষেব পদেও 
তিনি নিৰ্বাচিত হন! ৯৩৬৬ ব্ঙ্গাব্দে তিনি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সহ-সভাপতির 
পদে উন্নীত হন। ১৩৭৯ বঙ্গাব্দ থেকে জীবনাত্ত পর্যন্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্তী মহাশয় এ 
একই পদে হৃত ছিলেন। সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদের সঙ্গেও তার সম্পর্ক -সুদীর্ঘকালের। 
৯৩২৯ বঙ্গাব্দে তিনি সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদের উপ-গ্রন্থাধ্যক্ষ এবং ১৩৩১-৪০ 
পৰ্যন্ত এই প্রতিষ্ঠানের সহ্কাঁবী সম্পাদকরূপে পরিষদের অশেষবিধ কল্যাণসাধন 
কৰেন ৷ ‘ইণ্ডিয়ান কাঁলচাবাল কনফারেন্সে" অধ্যাপক চক্রবর্তী নানাগুরত্বপূর্ণ পদ 
অলঙ্কৃত করেন। ১৯৩৬-৩৭ সালে তিনি ক্লাসিকান সংস্কৃত শাখাব সম্পাদক এবং 
১৯৩৭ সালে বাংল! শাখাব সম্পাদকেব পদ অলঙ্কৃত করেন ৷ ১৯৫৭ সালে 
দিল্লী মহানগরীতে, ‘অল ইণ্ডিয়া ওরিষেণ্টাল কনফাবেন্সের' উনবিংশতিতম অধি- 
বেশনে অধ্যাপক চক্রবর্তী মহাশয় র্ল্যাদিকাল সংস্কতশাখাব সভাপতি ছিলেন। 
এশিয়াটিক সোসাইটি, ভাব মতে সারস্থত চর্চা ও জ্ঞান সাধনাব পীঠভুমি ৷ এই প্রতিষ্ঠানের 
সঙ্গেও তিনি ওতঃপ্রোত ভাবে জড়িত ছিলেন।- ফেব্রুয়াবী ১৯৬১-৬৪ পর্যন্ত তিনি 
এসিয়াটিক সোসাইটির ভাষাতত্ববিভাগেব সম্পাদক ছিলেন। ১৯৬৩ সালে চক্ৰবৰ্তী মহাশয় 
সোসাইটীর একজন ‘ফেলো’ নির্বাচিত হন ৷ জানুয়াবী ১৯৬৫-হতে জানুয়ারী ১৯৬৭ পর্যন্ত 
তিমি এশিয়াটিকে সোসাইটির সাধারণ সম্পাদকের পদ অলম্থাত করেন। ১৯৬৫ সালে 


ক? 


সংখ্যা ১-৪. পরিষং-সংবাদ . ৭১ 


বারাণসী ধামে অনুষ্ঠিত “ভন্ত্রম্মেলনে” তিনি তন্ত্ৰসংস্কৃতি বিভাগে সভাপতিত্ব কয়েন । 
এতদ্ব্যতীত তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ‘পৰিভাষা কো-অর্ডিনেটিং এযযাও বেঙ্গলি 
স্পেলিং ফ্টাণ্ডার্ডিজেশন কমিটি’ ও “বেঙ্গল লাইব্রেরী এসোসিয়েসনের স্পেশাল 
লাইব্রেরীজ্‌ কমিটির’ সদস্যপদ লাভ কৰবেন ৷ 
জ্ঞান বিজ্ঞানেৰ চর্চায় তিনি বিশেষ কোন বিষয়কে প্রাধান্য দেননি ৷, তীর এই চর্চার 
ক্ষেত্র বহু পবিব্যাপ্ত এবং সাহিত্যে বহুচারিতাই বোধকরি তাঁৰ চরিত্রলক্ষণ । অভিধান ও 


* কোষগ্ৰন্থের প্রয়োজনীয়তা এবং আবশ্যকতার দিকটি তিনি দীর্ঘকাল ধরে বিচার বিবেচনা 
_ করেছেন, এবিষয়ে তাঁর জ্ঞান অভিজ্ঞতা ও পৰামৰ্শ অতিশয় মূল্যবান ও অপরিহার্য বিবেচিত 


হয়েছে! তিনি “বঙ্গীয় মহাকোষ’ ও 'শ্রীভারতীর' সম্পাদক মণ্ডলীর সদস্য ছিলেন । 
বঙ্গীয় সাঁহিত্যপরিষং পাঁচ খণ্ড "ভারতকে ষ' প্রকাশের প্রকল্পগ্রহণ করেছেন। চিত্তাহ্রণ 
চক্রবর্তী এই ভারতকোষের সম্পাদক মণ্ডলীব অন্যতম সদস্য ছিজেন। _ 

বহুবিদগ্ধ বাঙালী পণ্ডিত "বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা’র সম্পাদনা করে বাঙালীর 


চিত্তাফ আমূল পরিবর্তন সুচনা করেন ৷ চিস্তাহরণ চক্রবতী সাহিত্যটপরিষং পত্রিকা" 


সম্পদকরপ্লে বাঁঙ্গালীজীবনেব বিচিত্র রহস্য এবং জ্ঞান-বিজ্ঞান ইতিহাস সংস্কৃতি 
বিষয়ে পাঠক সমাজকে কৌতুহলী কবে তোলেন, তিনি ১৩৪১-৪৪, ১৩৫০-৫৫, এবং 
১৩৬৪-৬৫ সালে ‘বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষং পত্রিকার’ সম্পাদনায় যোগ্যতার পরিচয় 
দেন। ১৯৩৩-১৯৪০ পর্যন্ত তিনি ‘বেথুন কলেজ ম্যাগাজিনের' সম্পাদক ছিলেন। 
মূলতঃ তার প্রচেষ্টার ফলেই “বেধুন ম্যাগাজিনের’ গৌবব যৃদ্ধি হয়৷ 

অধ্যাপক চিস্তাহবণ চক্রবর্তীর সাহিত্যকর্ম বিপুল! ছাঁত্রজীবনেই পত্র-পত্রিকায় 
তার,নিবন্ধার্দি সমাদৃত হয়। ১৩২৮ বঙ্গান্দে, কাতিক বসু সম্পাদিত ‘স্বাস্থ্য সমাচায়ে’ 
ভার প্রথম নিবন্ধ প্রকাশিত হয়। বচনার নাম, ‘কচুরী পামা,’ ৷ প্রবাঁসীতে প্রকাশিত 
তাঁর প্রথম রচনার নাম--‘বাংলা রাঁমায়ণে রভ্তাকরের উপাখ্যান” । ইংরেজী বাংলা 
সংস্কৃত ও হিন্দীভাঁষায় প্রচারিত বহু পত্র-পত্রিকায় তীর প্রবন্ধ নিবন্ধ প্রকাশিত 
হয়েছে । এই সমস্ত বিক্ষিপ্ত রচনাবলীর সমস্তই আজও গ্রন্থবদ্ধ হয়ে প্রকাশিত হয়মি । 
তাঁব এই সমস্ত রচনাব সৰ্বাঙ্গীন পবিচয় প্রদান বর্তমান নিবন্ধে সম্ভব নয়। তিনি 
যে সব পত্র পত্রিকায় লিখেছেন সেগুলির মধ্যে, Journal of the Asiatic Society, 
Yearly Review of the Asiatic Society, Annals of the Bhandarkar Oriental 
Research Institute, Indian Historical Quarterly, Indian Antiquary, Indian 
Culture, Quarterly Journal of the Mythtic Socicty, Indian ৮, E. N,, 
Man in India, Jaina Antiquary, Journal of the Ganganath Jha Research 
Institute, Education Gazettes, Moderp Review, Calcutta Reyiew, Amrita- 
Bazar Patrika, Folklore, Jaina Gazetteer, Nature, Islamic Culture, Kalyan 
Kalpataru, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিযৎ পত্রিকা, সংস্কৃত সাহিত্য পবিষং পত্রিকা, প্রবাসী 
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বসুমতী, হিতবাদী, তত্ত্ববোধিনী, আনন্দবাজাব, দেশ, অমৃত, বেথুন কলেজ _ 


ম্যাগাজিন, কৃষ্ণনগর কলেজ ম্যাগাজিন, পঞ্চপুষ্প, নবশক্তি, প্রণব, বিশ্ববাণী, উদ্বোধন, 


, জীনবাণী, 
শিশুসাথী, 


স্বাস্থ্য সমাচার, দ্বন্দ, কালপুরুষ, সমকালীন, সোনার বাঙলা, সন্দেশ, 
হোমশিখা, কল্যাণী, কায়স্থপমাজ, বৈদিক, শনিবাবের চিঠি, শতদল, 


অর্চনা, বঙ্গবাণী প্রভৃতি পত্র-পত্রিকাগুলির নাম বিশেষ ভাবে উলেখযোগা। এছাড়া 
বন্থ দুৰ্লভ স্মারক গ্রন্থ ও অখ্যাত পত্র পত্রিকাঁতেও তার বহুমূল্যবান রচন| বিধৃত আছে। 
রচিত ও সম্পাদিত গ্রন্থের একটি তালিকা £-- 


(১) 
(২) 
(৩) 
(৪) 
(৫) 


(৬) 
(৭) 
- (৮) 


(৯) 


(১০) 
(৯১) 
(১২) 
(১৩) 
(১৪) 
(১৫) 
(১৬) 
(১৭) 
(১৮) 
(১৯) 


( ২০০) 


(২১) 


-জৈন পদ্মপুরাণ ( ১৯২৪ ) 


রি 


পবনদৃত ধোয়ী, সম্পা £ (সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদ, ১৯২৬ ) 

মনোদুত-বিষ্ণুদাস, সম্পা £ ( সঃ সঃ পঃ ৯৯৩৭ ) 

কালিকামঙ্গল, বলবাঁম কবিশেখর, সম্পা ঃ ( বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষং, ১৯৩১) 
Descriptive Catalogue of Sanskrit Manuscripts in the Vangiya 
Sahitya Parisat ( 1995 ) 

বাংলা গুঁথিব বিবরণ, ১ম ভাগ ( ব, সা. প) (১৯৪৫) 

সতবঞ্চ কৌতুহল, (সং. সাঃ প, ১৯৪৮) 

Descriptive catalogue of Sanskrit Manuscripts in the Raval 
Asiatic Society of Bengal. Vol VIII (1940) 

Descriptive catalogue of Sanskrit Manuccripts in the Royal 
Asiatic Society of Bengal. Vol XIV (1955 } 

বাংলার পাল পাৰ্বন ( বিশ্ববিদ্যা সংগ্রহ, ১৯৫২ ) 

ভন্ত্র কথা ( বিশ্ববিদ্যাসংগ্ৰহ ) ( ১৯৫৫ ) 

ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি (১৯৬০) 

Tantras : Studies on their Religion and literature (1963) 

কাদম্বরী ( ভাঁরাশঙ্কব-১৯৬৩ ) সম্পা £ - 
Krishnanagar College Centenary Commemoration Vol. Ed. 1948. . 


-Sundarananda Kavya Ed. (Bib, Ind. Series ) ৰু 


Dharmabindu Ed. ( Bib. Ind. Series ) 
Rkpratisekhyam of 5 aunaka ( S.S.P. Series ) Ed. 
Tararahasyavrittika of Lakshmana Desika ( Asutosh Sanskrit 


. Series ) Ed. 


ব্যাকরণ কৌয়ুদী--ঈশ্ববচন্্র বিদ্যাসাগর সম্পাঃ, (?) 
বাংলা সাহিত্যেব সেবায় সংস্কৃত পণ্ডিত সমাজ ( সাহিত্য সাধক, চরিত 
* মালা (৯৯৭১) ; 
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সংখ্যা ১-৪ , , স্মৃতি-তৰ্পণ ও 


(২২) হিন্দুর আচাব-অনুষ্ঠান ( ১১৭০) 

(২৩) Glimpses of Indian Culture, Religion etc. (Tn the Press ) 
» আচাৰ্য চিত্তাহরণ চক্রবর্তীর সাহিত্য সাধনাব পূর্ণাঙ্গ বিববণ বর্তমান নিবন্ধে দেওয়া 
সম্ভব নয় । তিনি সাহিত্য-সংস্কৃতি পুঁথি-ভাষা-কোধগ্রন্থ-অভিধান-ব্যাকবণ-ইতিহাস প্রভৃতি 
নিয়ে জীবনব্যাপী সাধনা করেছেন! আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার জগতে আচাৰ্য 
চিন্তাহবণের অবদান অসামান্য । দেশ বিদেশের বিদ্বংজনসমাজে তাব পাণ্ডিত্য 
সমাদর লাভ করেছে। জ্ঞান-বিজ্ঞানের বহু শাখায় তিনি সুদূর প্রসাবী আলোক- 
সম্পাত কবলেও গুথিচৰ্চাই ভীব জীবনের সর্বাপেক্ষা বড কীতি। হবপ্রসাদ শাস্ত্ৰী 
মহাশয়েব পরলোক গমনের পরব আচাৰ্য চিস্তাহবণ হরপ্রদাদের পদাভিষিন্ত হন। 
অর্থাৎ এশিয়টিক সোপাইটিতে তিনি পুঁথি বিভাগের দায়িত্ব পালন কবেন। চিন্তা- 
হবণ চক্রবর্তী মহাশয়ের সাহিত্য সাধক জীবনে এ একটা এঁতিহাসিক ঘটনা । 
রাজেন্দ্রলাল মিন্র_হবপ্রসাঁদ শাস্ত্ৰী যে পদ অলঙ্কৃত কবে পুঁথিচৰ্চায যুগান্তৰ আনয়ন 
কবেন--আঁচার্য চিন্তাহবণ সেঃএতিহাকে অম্লান রাঁখেন। এ কম গৌববেব কথা নয়। 
পুঁথিচৰ্চ| বিষয়ক ভাব ইংবেজী বাংল! নিবন্ধগুপি এতত ‘বিষয়ে তাব প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য 
ও বিচাঁববোধেব সূক্ষ্মতার কথা ম্মবণ কবিয়ে দেয। ১৩৪৬ সালেব শ্রাবণ সংখ্যা 
প্রবাসীতে' ‘পুখিব কথা’ নিবন্ধে তিনি লিখেছিলেন “শতাধিক বংসব যাবৎ ভারতের 
বিভিন্ন প্রান্তে সংগৃহীত ও প্ৰাদেশিক ভাষায় লিখিত প্রাচীন পুঁথির অনুসন্ধান সংগ্রহ 
ও সংকলনের কাজ চলিয়া আসিতেছে ৷ ফলে ভারতেব প্রাচীন সাহিত্য ইতিহাস 
সমাজতত্ব লিপিতত্ব সম্বন্ধে অনেক নুতন তথ্য আমাদেব জ্ঞানগোচর হইয়াছে--ভারতীয় 
সাহিত্যের বিস্তৃতি ও প্রাচুর্য লক্ষ্য কবিয়! পাশ্চাত্য মনীষীগণ বিস্ময় বিমুগ্ধ হইয়াছেন । 
আবিষ্কৃত প্রাচীন পুঁথিব সাহাযো অনেক অজ্ঞাত অল্পজ্ঞাত নষ্টপ্রায় গ্রন্থেব প্রকাশ ও 
প্রচার সম্ভবপর হইয়াছে। বিভিন্ন প্রর্দেশেব পুঁথিব সাহায্যে ‘মহাভাবত’ প্রড়তিব ন্যায় 
সুপরিচিত ও প্রক্ষিপ্ত অংশে ভাবাক্রান্ত গ্রন্থের যথা ‘সম্ভব বিশুদ্ধ পাঠ নির্ণযের কার্ধে 
হস্তক্ষেপ করা সম্ভবপর হইয়াছে। কিন্তু এখনও দেশেব সমস্ত পুঁথিব সন্ধান পাওয়া 
যায় নাই--যে সকল পুঁথিব সন্ধান পাঁওয়। গিয়াছে তাঁহাদেবও সংগ্রহ; সংবক্ষণ বা সম্যক 
আলোচনার যথোচিত সুব্যবস্থা হয় নাই। এবিষয়ে বিশেষ সতর্ক না হইলে--সত্বর 
যথাবিহিত ব্যবস্থা না কবিলে সমূহ ক্ষতির সম্ভাবনা ৷) দেশের বিভিন্ন প্রাচীন নিদর্শনের 
মধ্যে গুঁথিই বোধ করি সর্বাপেক্ষা ভঙ্গৃব_-অথচ পুঁথির মধ্যে দেশেয় জ্ঞান বিজ্ঞানের যত 
তথ্য দুক্ধায়িত আছে--এত আর কোথাও নেই ৷ দেশের সাহিত্য-দর্শন-বিজ্ঞান-শিল্প 
প্ৰভৃতি সমস্ত বিষয়ে প্রাচীন জীর্ণ পুঁথিব পাতা হতে অমূল্য তথ্য সংগৃহীত হতে পারে। 
আচাৰ্য চিত্তাহরণ জ্ঞানচর্চার মন্ত্রে দীক্ষিত হওয়াব সুচনাতেই এই অতিশয় উপেক্ষিত অথচ 
মূল্যবান বিয়য়টির প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পডেন। = 

আচাৰ্য চিত্তাহরণ চক্রবর্তীর সাহিত্য চর্চার পরিধি বিস্তৃত ও ব্যাপক ইতিপুৰ্বেও তা 
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উল্লেখ করেছি। ভাষ সাবস্বন্ভ চর্চাব এই বিস্তৃত কর্মচাঁণ্ডে অন্য যেকটি বিষয় বিদ্বংমণ্ডলীর 
সমাদব লাভ করেছে সেগুলিব মধ্যে ভাষা-ব্যাকরণ-কোষগ্রস্থ ও অভিধানেব বিষয় বিশেষ- 
ভাবে স্মবণীয়। ডাব ‘ভাষা সাহিত্য ও সংস্কৃতি’ গ্ৰন্থে এতৎবিষযক যে সমস্ত নিবন্ধমখল! 
সংকলিত হযেছে সেগুলিব মধ্যেই এসব বিষয়ে তর মৌলিক চিন্তাব দিকটি উদ্ভাসিত ৷ 
এই গ্রস্থেব নিবন্ধগুলিব প্রত্যেকটিই যেন একটি গবেষণ।যোগ্য বিষয়েব পটভূমিকা, সংকলিত 
নিবন্ধগুলিব প্রত্যেকটিই অধ্যবসায় সাপেক্ষ গবেষণার বিষয় হতে পাবে। কিন্ত দুঃখের 
বিষয় আচার্য চিম্তাহবণেৰ ভাষা-ব্যাকরণ-সাহিত্য সংস্কৃতি-বিষয়ক ওঁ প্রস্তাবগুলিকে অবলম্বন 
করে পৰিপূৰ্ণ বাণীবূপ দেওযাব কাজে আজও কেউ এগিয়ে আসেননি ৷ 

তন্ত্র-সাহিত্যেব চর্চায় চিত্তাহবণ চক্রবর্তীর দান সুবিদিত | তন্ত্র সম্বন্ধীয় তাঁর নিবন্ধ ও 
প্রবন্ধগুলি আমাঁদেব জ্ঞান ভাগাবকে সম্বদ্ধ কবেছে। গুঁথিব আলোচনা! সূত্রে তিনি ত্র 
বিষয়ক বহু অজ্ঞাত তথ্যেৰ ও তত্বেব সন্ধান আমাদের জ্ঞানগোচর করেছেন । 

লোকধর্ম, লোকসাহিত্য ও লৌকিক দেবদেবী সম্বন্ধে তাব চিন্তাপুর্ণ নিবন্ধরাঁজি 
আঁমাঁদের জ্ঞানভাগ্ডাবকে সমৃদ্ধ কবে বাখবে। সাম্প্রতিককালে লোকায়ত সাহিত্য 
সংস্কৃতি নিয়ে ব্যাপক আলোচন! হচ্ছে লোকসাহিত্যচর্চাব এই বন্যাবেগ সুচনাব 
অনেক আগে তিনি এই বিষয়টির প্রতি সৃর্ধীসমান্রেব দৃষ্টি আকৰ্ষণ করেন। 
বিক্ষিপ্তভাবে হলেও চিত্তাহরণ চক্রবর্তী লোকায়ত ব্বংলাব আবিষ্কাবের ইতিহাসে প্মবণীয় 
থাকবেন । বাংলাদেশের পাল-পাঁবন-উৎসবেব প্রকৃতি ও উৎস সন্ধানে তিনি যে আলোক 
সম্পীত কৰেছেন তা নান! কাবণেই আমাদের সাংস্কৃতিক ইতিহাসকে বৈচিত্্যমণ্ডিত কবে 
রাখবে ৷ বাঙালী হিন্দুৰ ধর্ম-কর্ম-মাচাব-আচন্রণ-বিধির প্রকৃত তাৎপর্য নির্ণযে তিনি প্রায় 
শাস্ত্র সিন্ধু মহ্থন কবেছেন। সংস্কৃত ও বাংল! সাহিত্যের বিবিধ বিষয়ে তিনি যে অক্ষ 
সাবস্বতকীতি রেখে গেলেন তা ভবিষ্যং অনুমন্ধিংসু ও গবেষক সমাজেব কাজে অত্যাবশ্যক 
বিবেচিত হবে ৷ 

পরিশেষে চিন্তাহরণ চক্রবর্তী মহাশয়ের বচনাশৈলী ও ভাষা সম্পর্কে দু’ একটি কথা 
বলা প্রযোজন। তাব ভাষ! বিশুদ্ধ, সহজবোধ্য ও প্ৰাঞ্জল ৷ বহুপূৰ্বে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী 
মহাশয় তাব এই বিস্তদ্ধ গদ্যবীতিব প্রশংসা কবেছিলেন। ভাষার অস্পষ্টতা ও বিধৃত্খল! 
সম্পর্কে তিনি খুবই সতর্ক। তাব বচনা আবেগবজিত ও সংহৃত। জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চায় 
চিত্তাহরণ চক্রবর্তীব এই ভাষা ও গদ্য শৈলী আদর্শবপে ব্যবহৃত হলে বাংলাভাষার 
শক্তিবৃদ্ধি হবে । 

৭৩ বংমর পুতিৰ অব্যবহিত পরেই গত ১৭ জুন, ১৯৭২ তারিখে মস্তিষ্কের রক্তক্ষরণ- 
জনিত রোগে চিস্তাহবণ পৰলেোকগমন করেন । মৃত্যু কালে তিনি বঙ্গীয় সাহিত্য পৰিষদেৰ 
সহকাঁবী সভাপতি ছিদেন। অধ্যাপক চিস্তাহবণ চক্রাবর্তীর মৃত্যুতে বাংলার জ্ঞান- 
সাধনার ক্ষেত্রে অপুবশীয় ক্ষতি হযেছে। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সেবায় নিবেদিত 
জীবন চিত্তাহরণ চক্রবরতীব শুন্যতা অতিরকা'ল মধ্যে পর্নিপুরিত হবে বলে মনে হয় না। 

_ভ্ীভীরধল দর 
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অধ্যাপক নির্মলকুমার বস্তু (১৯০১-১৯৭২ ) 


১৯৭২ খুষ্টাব্ষের ১৫ই অক্টোবর কলিকাতায় অধ্যাপক নিৰ্ম্মল কুমার বসু পরলোক 
গমন কৰেছেন ৷ ন 

অধ্যাপক নির্মলকুমাব বসুর জন্মস্থান কলিকাতা ৷ জন্মকাল ২২ জানুয়াবী, ১৯০১ 
খ্ৰীহীব্ব । পাটনা শহরে তীব লেখা পডাব সূচনা । পিতা উড়িস্তা ও বিহার প্রদেশে 
সিভিল সার্জেন কপে কাজ করতেন। পাটনা এংলো-সংস্কৃত স্কুলে অধ্যয়ন কৰেন 
১৯০৬-১১ ঘথুষ্টাব্দ পর্যস্ত--পবে কামারহাটী- সাগৰ দত্ত ফ্ৰী স্কুলে যোগদান কবেন 
(১৯৯১-১২ )। বাঁচি জিলা দ্কুলে ও পুবী জিলা স্কুলে অধ্যয়নাত্তে ১৯১৭ 
শ্রীষ্টাব্দে তিনি ম্যার্টিকুলেশন পরীক্ষায় ডিস্বীক্ট স্কলাবসিপ্‌ নিয়ে প্রথম বিভাগে 
উত্তীর্ণ হম ৷ কলেজীয় ছাত্র জীৱন অতিক্রান্ত হয় স্ক্টিশচার্চ (১৯১৭-১৯ খৃঃ) ও 
প্ৰেসিডেন্সী কলেজে (১৯১৯-২১ খৃঃ) ৷ ১৯২১ শ্রীষ্টাব্দে নির্মলকুমাব ভূতত্ব অনার্সে প্রথম 
শ্রেণীতে প্রথম স্থান লাভ কবে বি. এসসি পাশ কবেন ৷ ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে নিৰ্মলকুমাব 
আলিগড় মুসলিম ইউনিভাৰ্সিটিতে ভূতত্ব বিভাগে অধ্যাপক হিসাবে যোগদান করেন--কিন্তু 
ভুতত্ব বিভাগেব ল্যাববেটবী প্রতিষ্ঠিত না হওয়ায় মাত্র তিন মাস পবে তিনি চাকুরী 
পরিত্যাগ করেন--ফলে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতত্ব বিভাগ অবনুপ্ত হয়। অতঃপৰ 
গুণগ্ৰাহী স্যাৰ আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের উপদেশ ও নির্দেশে নিৰ্মলকুমার কলিকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান-কলেজে নৃতত্ব বিভাগে (১৯২৩-২৫ খৃঃ) অধ্যয়ন কবেন এবং 
১৯২৫ খৃষ্টাব্দে প্রথম শ্রেণীব স্থান সহ নৃতত্বে এম, এসসি, পৰীক্ষায় উত্তীৰ্ণ হন ৷ 
অকৃতদাব নিৰ্মলকুমাবেব পববর্তী জীবনধারা বহু বৈচিত্র্যময় ৷ 

আচাৰ্য নিৰ্মলকুমাব ছিলেন আজীবন শিক্ষাত্ৰতী। ১৯২৯-৩০ খৃঃ পর্যন্ত তিনি 
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালযের রিসার্চ ফেলো হিসাবে কাজ করেন । ১৯৩০ খৃঃ মহাত্মা 
গান্ধীর আহ্বানে তিনি লবণ সত্যাগ্ৰহ আন্দোলনে যোগ দেন ৷ ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে উপাচাৰ্য 
শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যাষের আহ্বানে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজেব 
নৃতত্ব বিভাগে সহকাবী অধ্যাপক বাপে যোগদান করেন । বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃতত্ব বিভাগে 
অধ্যাপনা করেন ১৯৪২ খ্‌ঃ পৰ্যন্ত, ৪২-এর দেশ-ব্যাপী আন্দোলনকালে তিনি দ্বিতীষ বাব 
কাবাঁববণ কৰেন ৷ * কারামুক্ত নিৰ্মলকুমাব ৯৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েৰ 
“হিউম্যান জিওগ্রাফির লেকচাবাঁব নিযুক্ত হয়ে পবে এই বিভাগেব 'বীড়ার’ পদে উন্নীত 
হন'। কলিকাতা নিননিানিরির 'রাস্ট্র বিজ্ঞান’ বিভাগেও তিনি কিছুকাল অধ্যাপনা 
করেছিলেন। 

১১৫৭ শ্রীষ্টীব্দে, অধ্যাপক নিৰ্মলকুমাব আমেরিকার কালিফোনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের. 
‘সাউথ এশিয়ান ষ্টাডিজ বিভাগ" এ পৰিদৰ্শক অধ্যাপক হিসাবে যোগদান করেন । ১৯৫৮ 
্রীষ্টাব্দে চিকাগো উইন্কনসিন ও মিচিগান বিশ্ববিদ্যালঘে- ভারতে সমাজ সংস্কৃতির 
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পৰিবৰ্তন বিষয়ে বক্তৃতা প্রদান কবেন। ১৯৫৯ খ্‌ঃ স্বদেশে ফেরাব পব ভারত সবকাঁর 
কর্তৃক তিনি আযানথ।পলজিকাল সার্ভে অব্‌ ইণ্ডিয়া'র ডাইবেক্টবেব পদে নিযুক্ত হন। 
১৯৬৪ খৃঃ পর্যন্ত তিনি এই পদ অলঙ্কৃত করেন। এ সময়ে তিনি ভাবত সবকাঁরেব, 
উপজাতি বিষযক উপদেষ্টাও ছিলেন ।- 

এ. এস, আই, থেকে অবসর গ্রহণের পব তিনি দেশ ও জাতির বহুবিধ চিন্তা ভাবন। ও 
কর্মধাবাব সঙ্গে নিজেকে লিপ্ত বাখেন ৷ ১৯৩০ খংঃ সত্যাগ্ৰহ আন্দোলনের সূমষ তিনি 
মহাত্মা গান্ধীব সংস্পর্শে আসেন। এই সময় মহাত্মা গান্ধী ঠাকে ভারতীয় সমাজ ও 
জাতিপ্রথ| সম্পর্ক যথেষ্ট কৌতুহলী কবে তোলেন ৷ অবশ্য এই ঘটনাব অনেক আগে 
১৯১৬ গ্রীষ্টীব্দে অধ্যাপক নির্মলকুমাব নেতাজী সুভাষচন্ড্রেব সান্নিধ্য পান এবং সামাজিক 
কাজকর্ম সম্পর্কে তীব প্রত্যক্ষ সংযোগের সুচনা এখানেই ৷ ১৯৬৪ খৃষ্টাব্দে আসামেব 
পাৰ্বত্য জাতি সমূহ সম্পর্কে যে সমীক্ষা দল গঠিত হয় নির্মলকুমীর সেখানে আমন্ত্ৰিত 
সদস্য ছিলেন৷ ১৯৬৬ সালে নেফা সবকাবেব আমন্ত্রণে তিনি ‘নেফাব শিক্ষা সমস্যা’ 
বিষয়ক একটি বিপোর্ট প্রদানের দায়িত্ব গ্রহণ কবেন। ১৯৬৫ শ্রীঃ নিউইযর্কে অনুষ্ঠিত 
‘আ্যাসোসিয়েশন ফব এশিয়ান স্টাড়িজ্‌’-এব বাৎসবিক সম্মেলনে তিনি ভাবতবর্ষেব 
প্রতিনিধিত্ব কবেম। এই সমযে আমেবিকাঁব বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে “ভাবতেব রাজনৈতিক 
ও সামাজিক বিবর্তন” ও “মহাত্মা গান্ধীৰ বাঁজনৈতিক দর্শন” সম্পর্কে অনেকগুলি বক্তৃতা 
প্ৰদান কবেন। এতদ্ব্যতীত মেকসিকো বিশ্ববিদ্যালয়েৰ ‘এশিয়ান ষ্টাডিজ! বিভাগে এবং 
জাপানে হিবোঁশিমা বিশ্ববিদ্যালয়েও তিনি সমাজ-বিজ্ঞান বিষয়ে বক্তৃত| দেন। 
১৯৬৮ গ্ৰীষ্টাবো তিনি চিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত শিক্ষা বিষয়ক এক বিশেষ 
আলোচনা সভায় যোগদান করেন ৷ ১৯৬৬ শ্রীহ্টার্ধে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে, 
শ্যামাপ্রসাদ ম্মাবক বক্তাকপে “ভাঁবত-পাকিস্তান সম্পৰ্ক এবং তাহাদের উন্নতি’ 
বিষয়ে তিনি মনোজ্ঞ ভাষণ দেন। এ বংসবেই গাংটকে টিবেটোলজি ইনট্টির্টউশনে 
দক্ষিণ এশিয়ার স্থাপত্য সম্পর্কে তিনি একটি জ্ঞানগর্ভ ভাষণ দেন । ৯৯৬৫ শ্ৰীষ্টান্দে 
সিমলায় এডভানসড ষ্টাডি প্রতিষ্ঠানে “জাতীয় এক্য-সমস্যা' বিষয়ক নিবন্ধ পাঠ করেন 
এবং ১৯৬৭ খৃষ্টাব্দে পাটনাব “এ, এন, সিংহ ইনন্টিটিউট্‌ অব সোসাল সায়েন্স'এ ‘ভাৰতীয় 
জ্রাতীয়তা-সমস্যা” সম্পর্কে ভাষণ দেন ৷ ১৯৬৯ শ্রীষ্টাব্দে গৌহাঁটি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত ভার 
ভাষণের নাম ‘গ্রান্ধী এবং আধুনিক ভাবত”। এই একই বংসবে তিনি বিজয়চন্দ্ৰ 
খ্বেমোবিয়াল লেকচারার রূপে সমাজ বিজ্ঞানী, ভাষাতাত্ত্বিক, এতিহাসিক ও সাহিত্যসেবী 
বিজয়চন্দ্রেব বহুমুখী প্রতিভাব বিষয় আলোচনা! করেন। অধ্যাপক নির্মলকুমার 
কলিকাতাব বোঁস ইন্স্টিটিউট. ভবনে দুইবার আচার্য জগদীশচন্দ্র স্মৃতি বক্তৃতা প্রদানও 
করেছিলেন (১৯৬৫, ১৯৭১) 1 

নৃতত্ব-প্রত্বতত্ব-সমাজ-বিজ্ঞান, ভূতত্ব”- লৌকসংস্কৃতি প্রভৃতি জ্ঞান-বিজ্ঞানের বহুব্যাপ্ত 
ক্ষেত্রে তিনি আজীবন বিচৰণ কবেছেন্--ডীব বিজ্ঞানী অনুসন্ধান ও গবেষণা নব নব 
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আবিষ্কাবেব সন্ধান এনে দিয়েছে। এদেশে বিজ্ঞানচর্চাব ক্ষেত্রে অধ্যাপক নির্মলকুমাব 
একটি উজ্জ্বল নাম। নিৰ্মলকুমাব ন্যাশনাল ইনষ্টিটিউট অব সায়েন্স এব ফেলো ছিলেন 
১৯৫৫ খ্‌ষ্টাব থেকে । এশিয়ার নৃতত্ব বিষয়ে গবেষণার জন্য এশিযাটিক সোসাইটি 
নির্মলকুমারকে অন্ননদেল স্বৰ্ণপদক প্রদান করে সম্মানিত কবেন (১৯৪৮)। ১৯৪৯ খৃষ্টাব্দে 
হিণ্ডিয়ান সায়েন্স কংগ্রেসে তিনি-_আ্যানথ,পলজি ও আরকিয়লজি সেকশনে সভাপতির 
পদ অলঙ্কৃত কবেন। ১৯৬৬ খৃষ্টাব্দে এশিয়াটিক সোসাইটি, নৃতত্ব বিষয়ক গবেষণার জন্য 
পুনবায় তাকে শরৎচন্দ্র বায় গোল্ড মেডাল্‌ প্রদান কবেন ৷ ১৯৪৬ খৃষ্টাব্দে বঙ্গীয় সাহিত্য 
পৰিষদূ ‘ভাবতবৰ্ষেব ইতিহাস বিষয়ক মৌলিক গবেষণার’ জন্য তাকে’ বাম প্রাণ গুপ্ত’ 
পুৰস্কাৰে সম্মানিত করেন। ১৯৭১ খৃষ্টাব্দে নিৰ্মলকুমার এশিয়াটিক সোসাইটির ফেলো 
এবং ১৯৭২ খৃষ্টাব্দে তিনি সোসাইটিব প্রেসিডেন্ট পদে নির্বাচিত হন ৷ বঙ্গীয় সাহিত্য 
পবিষদের সংগে তীর যোগাযোগ দীৰ্ঘকালের ৷ সম্পাদক, সহ-সভাপতি ও সভাপতিকূপে 
তিনি বঙ্গীয় সাহিত্য পবিষদেব বহুবিধ কল্যাণকর্মেব সঙ্গে নিজেকে সংশ্লিষ্ট 
বেখেছিলেন ৷ ১৯৬৬ খৃষ্টাব্দে ভাবত সবকাব নির্মলকুমাবকে ‘পদ্মজ্ী' উপাধিতে ভূষিত 
কৰেন ৷. ১৯৪৬-৪৭ খৃষ্টাব্দে বাংলাদেশে হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গাব সময় নির্মলকুমার মহাত্মা 
গান্ধীৰ একান্ত সচিবেব গুৰু দায়িত্ব পালন কবেন। ভারতবর্ষে গান্ধীবাদের প্রচাৰ ও 
প্রসাবে নির্মলকুমারের নাম চিবশ্মাবণীয় থাকবে৷ গান্ধীজি সম্পর্কিত ভাব বিপুল 
বচনারাজির মধ্যে অনুসন্ধিংসু পাঠক গান্ধী দর্শনের প্রবক্তা নির্মলকুমারকে যুঁজে 
সাৰ রর (১৮৯ 
অধ্যাপক নির্মলকুমার বসুব প্রধান ব্রত ছিল ভাবতের সমাজ ও সংস্কৃতির পবিবর্তনের 
ধারাকে নিথৃঁতভাবে বিশ্লেষণ করা। এজন্য "তিনি ম্বতত্বেব পদ্ধতির সঙ্গে হিউম্যান 
জিয়োগ্রাফি ও মানব প্রকৃতি বিজ্ঞানের সামাজিক ইতিহাস এবং প্রত্বতত্বের সংমিশ্রন 
ঘটিয়েছিলেন ৷ এই শতাব্দীর বিশেব “দশক থেকে এদেশেব নৃতত্ব বিশারদগণ নববঙ্কাল 
ও মাথার খুলি .সংগ্রহ করে এসেছেন। কিন্তু এগুলি নিয়ে বিজ্ঞানসম্মত কোন আলোচনা 
হয়নি ৷ ১৯৬১ শ্রীষ্টা্ে অধ্যাপক নিৰ্মলকুমাব বসুর তত্বাবধানে সেই গবেষণা সুরু হয়। 
ভার গবেষণার ফলে জান! গিয়েছে, প্রাচীন হরপ্পা সভ্যতাব বিকাশ ও বিস্তাবেব পিছনে 
বহিৰ্দেশীয় প্রভাব তেমন কাজ কবেনি। অত্যন্ত বিজ্ঞানসম্মত ও তথ্যনির্ভব এই সিদ্ধ! 
“ভাৰতীয় বিজ্ঞানেৰ এক, বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। এ ছাড়া তিনিই সৰ্বপ্ৰথম সমগ্র ভণর্বতবর্ষে 
ব্যাপকভাবে সমীক্ষা কবে ভারতবাসীৰ দৈহিক আকৃতিগত বৈচিত্র্যগুলি বিগ্লেষপেব কাজে 
হাত দেন। প্রসঙ্গতঃ রাঁচীব শরৎচন্দ্র রায়ের কথা মনে পডে। তাঁকে এদেশের নৃ- 
বিজ্ঞানের জনক বলা হয়। শরৎচন্দ্র বায় প্রতিষ্ঠিত “ম্যান ইন ইতডিয়া”পত্রিকাখা নিব 
সম্পাদকবপে তিনি প্রা আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন কবেন। ১৯৫১ খ্ৰীহীব্য থেকে 
আমৃত্যু তিনি এই পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। ভারতীয় মন্দির স্থাপত্য, লোক-সংস্কৃতি 
গ্রামজীবন, প্রাচীন ইতিহাস বিষয়ে তিনি প্রায় আজীবন গবেষণা করেছেন। ইংবাজী, 
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বাংলা, ওড়িয়া, হিন্দী, ও অন্যান্য বহু ভারতীয় ভাষায় তিনি অনর্গল বলতে ও লিখতে 
পাবতেন। এ দেশের ও বিদেশের বহু পত্রপত্রিকা ভাব বহু মূল্যবান নিবন্ধ বিক্ষিপ্ত 
হয়ে আছে। আশা করা যায় নির্মলকুমাবের কোন উত্তব সাধক এই সব মুল্যবান বচনাব 
গ্ৰন্থৰূপ প্রদান করবেন ৷ এই সুত্রে অধ্যাপক নির্মলকুমাব বস বচিত বাংলা ও ইংৰেজী 
ভাষায়, গ্রন্থ সমূহেব একটি অসম্পূর্ণ তালিকা উপস্থিত ফবছি। বাংলা গ্রন্থ £--(১) 
ওডিয়া শিল্প শাস্ত্ৰ (১৯২৬) (২) কোনাবকেব বিবরণ (১৯২৬, ১৯৬০) (৩) নবীন ও প্রাচীন 
(১৯৩০, ১৯৪৯) (৪) দেশ-বিদেশ (১৯৩৯) (৫) গান্ধী বচন! সঙ্কলন (১৯৬৬) (৬) গান্ধীজি 
কি চান (১৯৪৬, ১৯৪৮,১৯৬১) (৭) গান্ধী চবিত (১৯৪৯, ১৯৬১) (৮) ভাবতেব গ্রামজীবন 
[১৯৬২] [৯] হিন্দু সমাজের গডন [১৯৪৯] [১০] পবিব্রাজকের ডায়েবী (১৯৪০,১৯৪৫, ১৯৪৯) 
[১১] কাজ ও গান্ধীবাদ [১৯৪৭] [১২] কংগ্রেসের আদর্শ প্রতিষ্ঠা [১৯৬৪] [১৩] গান্ধীমানস 
[১১৬৭] [১৭] বিষাল্লিশেব বাংল! [১৯৭১] ২য় সং [১৫] বিদেশের চিঠি দঃ খণ্ড, [৯৯৭২] 
ইংবাজী গ্ৰন্থঃ (1) Cultural Anthropology (1929, 1953, 1961), (2) 


| Canons of Orissan Architecture (1932), (3) Excavation in ৬৪701710901 


(1948), (4) On the trait of Wolf children (1959), (5) Fifty years of Science 


in India Progress of Anthropology and Archaeology, (1963), (6) India £: 


People (1969), (7) Culture and Society in India (1967), (8) Modern Bengal 


(1959), (9) Problems of National Integration (1967), (10) Problems of 
| Indian Nationalism (1969); (11) Selections from Gandhi (1934, (Sth Ed.) 


(1972), (12) Studies in Gandhism (1940, 3rd ed. 1962), (13) Truth and 
Non-violence (1949), (14) Gandhi : the man and his mission (1966), (15) 
My days with Gandhi (1953), (16) Gandhi and Indian Politics (1967). (17) 
Gandhism and Modern India (1970) (18) Lectures on Gandhism (1971) 
(19) Calcutta: A Social Survey (1968), (20) Tribal life in India (1971), 
(21) Some Indian Tribes (In the Press), (22) Problems of Democracy 
197] (৫), (23) Anthropology and some Indian Problems (1972). 

-- নিৰ্মলকুমাবেব বিপুল- গ্ৰন্থতালিকাব দিকে দ্বকৃপাত কবলে স্বভাবতঃ মনে হবে এ 


যুগেৰ জান বিজ্ঞানের বহুধা ক্ষেত্রে তিনি বিচবণ কবেছেন ৷ নৃতত্ব থেকে গান্ধীবাদ সবই. 


তীর আলোচনাৰ বিষয়ীভূত ছিল। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে প্রকাশিত 
‘ভারতকোষেব’ অন্যতম সম্পাদক ছিলেন নির্মলকুমীর । আঁজীবন পবিত্রাজক নির্মলকুমাব 
ভারতবর্ষেব পথে-প্রাস্তরে ঘুবেছেন--মানুষকে অন্বেষণ কবেছেন। সেজন্য তার বিজ্ঞানী 
চেতনার অস্তবালে বয়ে চলেছে এক কবিপ্রাণতা, একটা দার্শনিক চেতন! ৷ ধীবা 
নিৰ্মলকুমার-এব “পবিত্রাজকেব ডায়েরী” “বিদেশের চিঠি” ও “নবীন ও প্ৰাচীন” পডেছেন 
ভরা এই সত্য অন্তরের সংগে উপলব্ধি করেছেন ৷ মানুষের অন্বেষণেই তার জীবনব্যাপী 
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সাধনা । সকলশ্ৰেণীয় মানুষের সঙ্গেই ছিল তাঁর সৌহা্য । গবেষণার ব্যাপারে সাহিত্য 
ইতিহাস থেকে কত বিচিত্র বিষয়ের ছাত্রবা তাঁর কাছে হাজির হতো--সকলেই ভার সাহায্য 
লাভ কবে ফিবতো ৷ তাব কাছে গবেষণা কবে ডক্টবেট্‌ পেয়েছেন অনেকেই ৷ 

সারস্বত চর্চাব সুচনা থেকে তিনি গ্রত্নতত্ব, বিশেষ করে এদেশের মন্দির স্থাপত্যের 
উপর অনন্য সাধাৰণ গবেষণা করেছিলেন--ইচ্ছা ছিল মন্দির স্থাপত্যের উপর তিনি 
একখানি গ্ৰন্থ প্রণযন করবেন । সবই সংগ্রহ করেছিলেন--কিস্ত তাঁর যাঁণীরূপ দিয়ে 
যেতে পাৰলেন নাঁ। পড়ে বইল তব অসমাপ্ত কাজ। বঞ্চিত হলো ভাঁবতভাবতী । 
বাংলায় রচিত “কোণারকেব ' বিববণ’--এতদৃবিষয়ে আর একখানি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ ! 
মন্দিরশিল্প বিষয়ক তীব শেষ গ্রস্থখানি প্রকাশিত হলে আঁমাদেব জ্ঞানভাণ্ডার আঁবও 
সমৃদ্ধ হয়ে উঠতো ৷ মৃত্যুকাঁলে তিনি বাংলাব ছুটি শ্রেষ্ঠ সাবস্থত প্রতিষ্ঠান “বঙ্গীয় 
সাহিত্য পরিষদ” ও “এশিযাঁটিক সোসাইটিৰ” সভাপতি ছিলেন ৷ তাঁর তিরোধনের সঙ্গে 
একটা বিশিষ্ট যুগের স্মৃতিচিহ্ন মুছে গেল--৷ 

ত --জীহারাধন দত্ত 
শ্রীমতী ভের! মভিকভ! ( ১৯১৮-১৯৭২ ) 

ভেরা নভিকভা ভাবত-সোভিয়েত সংস্কৃতিগত মৈত্রী প্রবর্্ছনে একটি বিশিষ্ট নাম। 
কিছুদিন পূর্বে বঙ্গীয় সাহিত্য পবিষদ তাহাকে বঙ্গ সাহিত্য সেবার জন্য পবিষদের বিশিষ্ট 
সবগ্যণদদে বৃত' করেন। ভাঁবত-রুশ সংস্কৃতিগত য্ৈত্রীব আদর্শ স্থানীয় কর্মক্ষেত্রে 
অবিস্মরণীয় ভূমিকায় ভেরা নভিকভা রুষসাছিভ্যে রবীন্দ্র গ্রস্থাবলীর অনুবাদ যেমন 
কবিয়াছেন--তেমনি বঙ্কিম--প্রতিভার আবিষ্কাবে বঙ্কিম-মননের এতিহাঁসিক প্রেক্ষাপটে 
এই মুগপুকষেব সাহিত্য-কৃতিকেও অবলম্বন করিযা গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন ৷ বন্ধিমচন্ৰের 
উপরে গবেষণার স্বীকৃতিরূপে পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রদত্ত রবীন্দ্র পুরস্কারে সম্মানিত 
ভের! নভিকতাব জন্ম হয ১৯১৮ সাজে এক চিকিৎসক পরিবারে ৷ ১৯৩৫ সনে তিনি 
অধ্যয়নের জশ্য লেনিনগ্রাদ বান্ত্ৰিয় বিশ্ববিদ্যালযে ভারতীয় বিভাগে প্রবেশ করেন। 
এই সময় ইনি স্বৰ্গীয়" সবোজিনী নাইডুর ভ্রাতা আন্তৰ্জাতিক খ্যাতিমান বীরেন্ত্রনাথ 
চট্টোপাধ্যায়ের সংস্পর্শে আসেন ৷ সেই সঙ্গে স্বনামধন্য ভারতীয় বিপ্লবী দাউদ 
দত্তেব নিকট ভারতীয় জীবনের ও সাহিত্য ও সংস্কৃতির পরিচয় না লৰ্ভ বরেন। 
উত্তবকাঁলে সর্বদা! এই দুইজনের কথা তিনি গর্বের সহিত বলিতেন। রর 

সম্ভবতঃ সমগ্র পৃথিবীব মধ্যে সোভিয়েত" দেশে রবীন্দ্রর্চার ব্যাপকতা সৰ্বাধিক 
ভেবা নভিকভাঁ ববীন্দ্রনাথেব বহুগ্ৰন্থ মূল বঙ্গভাষা হইতে রুশ ভাষায় অনুবাদ করেন ।. 
বহু সুপরিচিত ববীন্দ্র, কবিতা সোভিয়েতেব বহুভাষায় অনুবাদে ভেবা - নভিক্ভাব 
অবদান 'স্মবণীয় ৷ ‘মোঁকাডুবি,’ ‘গোৱা’ ‘ববে বাইরে, প্রভৃতি উপম্যাস, গল্পগুচ্ছের বহু 
গল্প, ‘রাশিয়ার চিঠি’ ইত্যাদি তাহার অমুবাদিকৰ্ষের স্মরণীয় স্বাক্ষর রাখিয়াছে 


টি টি 
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বঙ্গভাষা ও সাহিত্য চর্চায় নভিকভাব আস্তবিরতা অকপট ছিল বলিয়া তাহা! সুদূর 
লেনিনগ্রাদ ও কলিকাতার দুবত্ব বিদূবিত কবিয়| বঙ্গসাহিত্য সংস্কৃতির সহিত সাহিত্যকৰ্ম 
তাঁহার আত্মার সংযোগ ঘটাইয়াছিল ৷ লেনিনগ্রাদে তিনি বঙ্গভাষা শিক্ষা কবেন। 
তিনি ছিলেন সাহিত্যের ছাত্রী। তাঁহার গবেষণার' বিষয়- ছিল বঙ্কিম সাহিত্য । 
এই গবেষণায় (থিসিস) তিনি ডক্টরেট লাভ করেন। বঙ্গসাহিত্যে বঙ্কিম অবদান এবং, 
দেশকালে বঙ্কিমন্দ্রের ভূমিকা তিনি ইতিহাস-বিচারে উপস্থাপিত কবেন ৷ | 

কলিকাতায় যখন তিনি অসেন--তখন তীহা'ব মুখে বাঙ্গালাভাষায় কথা বলার ধরণ ও 
বীতি সকলের বিস্ময় সৃষ্টি কবে। তিনি বাংলা ভাষা লিখিতে যেমন স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব 
করিতেন-_-বলিতেও পাঁবিতেন অতি প্রাঞ্জল সুন্দৰ ভঙ্গিতে ৷ ববীন্দ্রমেলায়--১৯৬৯ খৃষ্টাব্দে 
রবীন্দ্র শতবাঁধিকী উপলক্ষে পার্কসার্কাস ময়দানে গাঢ় নীল রঙের সিক্ষের পোষাকে 
তিনি যখন ঘোবাঁফেবা করিতেন তখন তাহার মুখে বাংলাভাষায় কথ! অনেকেই 
শুনিয়াছেন। পুশ্চিমবঙ্গ মবকাঁব প্রদত্ত রবীন্দ্র পুবস্কাব গ্রহণ কবিতেও তিনি একবার 
কলিকাতায় আসিয়াছিলেন । 

রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমচত্দ্রে সাহিত্যে তাহাব অধ্যয়ন ও অনুবাদ--গবেষণা সীমাবদ্ধ 
ছিলন।--তিনি সাম্প্রতিকালের বহু বাঙ্গালী কবির কবিতাও রুশভাষায় অনুবাদ 
কবিয়াছিলেন। জাতীয় অধ্যাপক ডঃ সুনীতিকুমাঁর চট্টোপাধ্যায়ের সংস্পর্শে আসাব 
সৌভাগ্যের কথা সর্বদাই তিনি দুই দেশের বিদ্বজ্জন সমাজে আনন্দেৰ সহিত বলিতেন ৷ 
ববীন্দ্র সাহিত্যও ভাবনায় উদ্ধুদ্ধ এই বিদেশিনীব 'রবি-প্রভা অভিধ| সর্বাংশে সার্থক 
হইয়াছিল! ৰ ৷ 

এক আকস্মিক পথ দুৰ্ঘটনায ১০ এপ্রিল (১৯৭২) তারিখে বঙ্গ-সোভিয়েত তথা ভারত 
সোভিয়েত সংস্কৃতি গত মৈত্রীসাধনায় নিবেদিত প্রাণা এই বিদুষী মহিলার জীবনের 
অবসান হয়। 


_প্রীকালীপদ ভট্টাচার্য 
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|, ॥ অসপ্ততিতম বাখিক কার্য বিবরণ ৷ 


বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ৭৮তম বাখিক অধিবেশন - উপলক্ষে উপস্থিত -সদয্যবৃন্দকে 
সাদর সম্ভাষণ জ্ঞাপন করিয়া এই বর্ষের কার্যবিবরণ উপস্থিত -করিতেছি-। সুচনায় 
| শালোচ্য কাৰ্যকালের মধ্যে যে সকল সাহিত্যসেবী এবং দেশের.কৃতীসস্তান পরলোক গমন 
} ব্রিয়াছেন তাহাদের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন”করিতেছি ৷ 
আলোচ্য বধে কল্লোলযুগেব প্রখ্যাত কথাশিল্পী সরোজকুয়ার- রায়চৌধুরী 
(২৯ মাৰ্চ, ১৯৭২), বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদেব আজীবন সদস্য এবং একান্ত সুহৃদ লীলামোহন 
সিংহরায়-( ২৩ বৈশাখ, ১৩৭৯ ৬মে ১৯৭২ ), প্রখ্যাত মহিলা সাহিত্যিক প্রভাবতী দেবী 
সরস্বতী (৩১ বৈশাখ ‘৭৯/১৪মে ’৭২), ত্ৰিশ দশকে বাংলা ফুটবলের কৃতী খেলোয়াড় সূৰ্য 
চক্রবর্তী (১৫ চৈত্র ৭৮|১৯ মাৰ্চ ‘৭২), দেশসেবক ভূপেক্দ্ৰকিশোর রক্ষিত রায়, প্ৰখ্যাত 
ধাবেষক হরিহর শেঠ, যশস্থিনী কবি ম্বণালিনী সেন, প্রখ্যাত শিল্পী যামিনী রায়, বঙ্গীয় 
সাহিত্য পূরিষদের বিশিষ্ট সদস্য ভের? নভিকোভা, প্রখ্যাত গবেষক ও বঙ্গীয়-সাহিত্য- 
পরিষদের সহকারী সভাপতি চিন্তাহরণ চক্রবর্তী (৩ আষাঢ়, ১৩৭৯/১৭ জন ‘৭২ ) 
'পরলোকগমন করিত্নাছেন ইহাদের পরলোকগত আত্মার-শাস্তি কামনা করিতেছি । | 
| আলোচ্য বর্ষে পশ্চিমবঙ্গ সরকার পরিষদের ঘাটতিপুবণের জন্য” এককালীন দান 
হিসাবে ১১,০০০ টাকা নঞ্জুর-করায় আৰ্থিক অবস্থার চিত্র কিছু উন্নত প্রতীয়মান হইতেছে । * 
উল্লেখ করা প্রয়োজন যে পবিষদেৰ কর্মীগণের বেতনহার,অত্যত্ত করুণ এবং নগণ্য ৷ 
মানের বাজার দরেব পবিপ্রেক্ষিতে পবিষদেব কর্মীগণের বেতন বৃদ্ধির আশু প্রয়োজন । 
স ক্ষেত্রে অর্থাৎ প্রয়োজনীয় বেতন-বৃদ্ধি কবিতে গেলে সরকারী অর্থসাহায্যের ব্যাপারে 
ষ্চিমবঙ্গ সরকারের আরও সক্রিয় সহযোগিতার প্রয়োজন রহিয়াছে। - 


কার্ষি নির্বাহক সমিতি 

আলোচ্য বর্ষে পবিষদের যাবতীয় কাৰ্য সুচারুরূপে সম্পাদনের জন্য কাৰ্যনিৰ্বাহক 
মিতির ৩টি সাধারণ অধিবেশন ও ২টি জরুরি অধিবেশন অনুষ্টিত হয়। (৭৮তম 
ধ্যক্ষ ও কাৰ্যনিৰ্বাহক সমিতির সভ্যগণের নাম পরিশিষ্ট ‘ক'-এ উল্লেখিত হইল ) 







CY ৷ স্‌ দ ৪] | ৷ টি 
বিভন্ন শ্রেণীর সদয্যগণের বিবরণ পরিশিষ্ট 'খ"-এ প্রদত্ত হইল। 


৮২. দাহিভ্য-পরিষৎস্পত্রিকা বৰ্ষ ’৭৯ 


| সভাসমিতি 
আলোচ্য বর্ষে নিম্নলিখিত সভা-সমিতি অনুষ্ঠিত হইয়াছে ঃ 
ডেভিড ম্যান্ধাচ্চন স্মৃতি বক্তৃতামালা £ উদ্বোধন (১০ই বৈশাখ ১৩৭৯) 
সভাপতি £ শ্্রীপ্রবীবচন্দ্র বসু মল্লিক 
ডেভিড ম্যান্কাচ্চন স্থৃতি বক্তৃতামালা ২য় বক্তৃতা (১৬ই বৈশাখ ১৩৭৯) 
৯। বিষয় ঃ বাংলাদেশে লৌকসংস্কৃতি আলোচনার পদ্ধতি 
বক্তা £ জীতুষার চট্টোপাধ্যায় _ 
২। বিষয়ঃ বাংলার পটুয়া সংগীত ৷ রঃ 
টি. বক্তা ঃ শ্রীমুহৃদ ভৌমিক 
সভাপতি £ জীমানিক সরকার 
ডেভিড ম্যাক্ধাচ্চন স্মৃতি বক্তৃতামাল ঃ ওয় বক্তৃতা ( ১৭ বৈশাথ ১৩৭৯) 
বিষয়,ঃ বাংলার পাল এবং সেন যুগীয় মন্দিরের গঠন-পদ্ধতি ও গঠন-কোঁশল ৷ 
সভাপতি £ শ্রীঅনিলচন্দ্র পাল | 
বক্তা £ শ্রীদীপক বঞ্জন দাস ্‌ , | 
ডেভিড ম্যাক্কাচ্চন স্মৃতি বক্তৃতামালা ঃ ৪ৰ্থ বক্তৃতা (২০ বৈশাখ, ৭৯) 
বিষয় £ বাংলাৰ মন্দিরের স্থপতিগণ 
সভাপতি £ জীতুষাব চট্টোপাধ্যায় 
বক্তা £ শ্রীতারাপদ সীতরা 
ডেভিড ম্যাক্কাচ্চন স্মৃতি বক্তৃতাঁমাল1 ঃ ৫ম বক্তৃতা (২৪ বৈশাখ ১৩৭৯) 
বিষয়ঃ পোড়ামাটিব কাজের বৈশিষ্ট্য 
সভাপতি ঃ শ্রীরাধারমণ মিত্র 
বক্তা ঃ শ্রীবিনোদবিহ্বাবী মুখোপাধ্যায়-এর রচনা! পাঠ করেন; 
শ্রীদীপক বঞ্জন দাস ৷ , 
কলিকাতা রোটারি ক্লাবের বুকব্যাঙ্কের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন 
(৩জ্যৈন্ত ১৩৭৯) , 


ই 










সভাপতি £ শ্রীসুকমলকান্তি ঘোষ 
যক্তা শ্রীঅশোককুমার সেন, শ্ৰীসোযেন্ৰচন্দ্ৰ নন্দী, 

শ্রীমিহির ভট্টাচাৰ্য 
অহন দ্বিণতবাধিক জন্মোৎসব সভা, ৯ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭৯ 
নগর রামমোহন দ্বিশতবার্িক জন্মোৎসব কমিটিব সহযোগিতায়) 
তাঞ্জয় বন্দোপাধ্যায় (শিক্ষামন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ ) 
এ বসু, শ্রীজগদীশ ভট্টাচাৰ্য, জ্ৰীকালীকিঙ্কৰ সেনগুপ্ত, 


ংখ্য! ১-৪ '_ বাধিক বিবরণ ৮৩ 
পুস্তক প্রকাশ E 
বর্তমান বর্ষে নিয়লিখিত পুস্তকগুলি প্রকাশিত হইয়াছে £ | 
১। একেন্দ্রনাথ ঘোষ (সা, সা, চ,--১১১)--ভ্ৰীদেবজ্যোতি দাশ 
২) বঙ্গপুর সাহিত্য পবিষদ পত্রিকার সৃচী- এ 
বর্তমান বর্ষে সাহিত্য-পরিষদ্‌-পত্রিকা প্রকাশ কর! সম্ভব হয় নাই ৷ 
ভারত কোষ 
: ভারতকোধের ৫ খণ্ড প্রকাশের ব্যয়নির্বাহের জন্য ওয়েস্ট বেঙ্গল ফাউণ্ডেশন ফর 
টেকষ্ট বুক প্রোডাকৃশান সংস্থার মাধ্যমে এবংসব দ্বিতীয় কিস্তিতে মোট ৩৫,০০০, 
টাকা মাত্র পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অনুদান পাওয়া গিয়াছে । ভাঁবতকোষের ৫ম 
খণ্ডের মুদ্রণকার্য ক্রুত অগ্রসর হইতেছে'। আগামী রংসবের মধোই ইহার প্রকাশনকার্য . 
সম্পুৰ্ণ হইবে বলিয়া আশা করা যায়! 
স্মারক গ্রন্থ 
৭৫তম বৰ্ষপুতি উপলক্ষে পরিষদ কর্তৃক প্রকাশিতব্য স্মারকগ্রন্থ জ্ৰীসবস্বতী প্রেস, 
' লিমিটেডে মুদ্রিত হইডেছে। 


সা 
A 


1 











পুথিশালা ৬ 

আলোচ্যবর্ষে পুথিশালাৱ সর্বপ্রকার পুথিব সংখ্যা ছিল ৬২২৭। বর্তমান বংসয়ে 
| কোনও পুথি সংযোজিত হয় নাই। ইহাদের বিষয়-বিভাগ নিয়রূপ বাংলা £ ৩৩৭১, 
সংস্কৃত ২৫৯৯, তিব্বতী ২৪৪, ফার্সী ১৩। আলোচ্য বর্ষে ১০০টি সংস্কৃত পুথিব 
, বিবরণযুস্ত তালিকা প্রস্তুত করা হইয়াছে, এবং ২৩৮টি দুষ্প্ৰাপ্য 09 পুথির 
মাইক্রোফিলম করা হইয়াছে! মোট ৯১জন পাঠক-পাঠিকা এ বংসর ৪৪টি পুথি 
ব্যবহার করিয়াছেন ৷ 


|) 

পরিষদ সম্পদ সংরক্ষণ ' 

পরিষদের, সভাপতি ও, সম্পাদকের নিকট লিখিত ১৯মে ১৯৭২ তাবিখের পত্রে 
নির্বাক সমিতির অন্যতম সদস্য শ্রীমদনমোহন কুমার দ্বলভ ও দুষ্প্ৰাপ্য প্রদুবস্ত ও 
সম্পদে সমৃদ্ধ পবিষদের চিত্রশাল!, পুথিশালা প্রভৃতি যঘোচিতভাবে সংরক্ষিত ও 
চালিত হইতেছে ন! বলিয়া যে অভিযোগ - উত্থাপন করিয়াছেন তৎসম্পর্কে 
Kk বাহক সমিতিব ২৮ জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৮. ( ইংরাজী ১১ জুন ১৯৭২ ) তারিখের জরুরী 
ঠায় ‘পরিষদ্-সম্পদ-সংবক্ষণ ও পরিচালন তদস্ত কমিটি’ নিয়োগ কবা হইয়াছে । 
তদন্ত কমিটি তাহাদের অনুসন্ধান সন্তোষজনক ভাবে কবিতেছেন। আশা কয়৷ 
ঘ্ব ক্তাহাবা অনতি বিলম্বে তাহাদেব্‌-তদত্তেব ফলাফল কাৰ্ষনিৰ্বাহক সমিতির নিকট 
পিত করিবেন । ; এর ' ১৮ FE. EAE 


-৮৪ | সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা ত - বধ’ 


গ্ৰন্থশাল। 
আলোচ্য বর্ষে গ্রন্থশীলার কাৰ্য্য যথাবীতি পরিচালিত হইয়াছে। এ-বং 
গ্রন্থশালা মোট ২৭১ দিন খোলা ছিল এবং মোট ৭৭৬২ জন ( অর্থাং.গডে দৈ! 
১৪.৫ জন) পাঠক পাঠিকা গ্রন্থাগার ব্যবহার -কবিয়াছেন, ইহার ;মধ্যে লেল] 
বিভাগে মোট ২৬১ দিন কাজ হয় এবং ৩৮২৩-জন { অর্থাৎ গড়ে দৈনিক ১৪.৬৬ 
পাঠক-পাঠিকা উপস্থিত ছিলেন। »পাঠকক্ষে ২৭১ দিন কাজ হয় এবং ৩৯৩৭; 
(অর্থাৎ 'দৈনিক -গড়ে ১৪.৫) পাঠক-পাঠিকা উপস্থিত; থাকেন ৷ পাঠকক্ষ 
লেনদেন বিভাগে সর্বোচ্চ উপস্থিতির সংখ্যা ছিল ৪৪ জন ৷ ইহা ব্যতীত 'এবং 
“সদস্য নহেন এমন ৫১ জন ভারতীয় ও বিদেশী পাঠক-পাঠিকাকে পাঠকক্ষে পড়ি 
সুযোগ দেওয়া হইয়াছে ও তাহারা মোট ১১৩ খানি পুস্তক ব্যবহার“করিয়ীছেন ৷ ! 
এ'বংসর গ্রন্থাগার বিভাগে মোট ১৭.৪৫১ 'খানি পুস্তকের (‘অৰ্থাৎ ‘গঁড়ে - দৈ 
৩২.৬ খানি) আদান প্রদান হয়। ইহার মধ্যে লেনদেন পত্রকের, সাহায্যে ৬৬ 
খানি (অর্থাৎ গড়ে দৈনিক ২৫.৩ থানি)ও পাঠকক্ষে ১০৮৪৫ খানি (অর্থাৎ গ 
দৈনিক ৪০.৫ খানি ) পুস্তকের আদান-প্রদান হয়। বিষয় অনুযায়ী এই আদ 
প্রদানের সংখ্যা পরিশিষ্ট ‘গ’--এ দেওয়|.হইল ৷ 
্রস্থশালাব পুস্তক-সংরক্ষণ ব্যবস্থাও আলোচ্য বর্ষে যথাসাধ্য অগ্রসর হইয়া 
ধূপন-প্ৰকোষ্ঠে (ফিউমিগেশান চেম্বার ) এ বৎসর ৩৮৭ খানি পুস্তক পরিশোধিত হইয়া 
বহু প্রাচীন ও জীর্ণ ‘পুথি ও পত্র-পত্রিকার মাইক্রোফিল্স করা অত্যন্ত প্রয়োজ 
অর্থাভাববশতঃ পুস্তক বাধাই এর কাজও প্রয়োজনানুরূপ অগ্রসর হইতেছে 
এবিষয়ে আমরা কেন্দ্রীয়,ও রাজা সরকাবের দৃষ্টি আকৰ্ষণ করিতেছি ৷ 
১৩৭৮ বঙ্গান্ধে পরিষদ গ্রন্থাগারে মোট ৩৫৭ খানি পুস্তক উপহৃত হয়; তাহ 
মুল্য ১৪১৭.১৮ টাকা ৷‘ গ্ৰন্থাগাবের মোট পঞ্জীকৃত ( ইনডেক্সভ্‌ ) পুস্তক তালিকা পৰি 
‘ঘ’--এ দেওয়া গেল । '(স্বাঃ ) নিৰ্মলকুমার বসু 
: ,' ১স্ডাপতি 
(৯০, ৩৮৯৩৭৯ ) | 














'_ পরিশি8-ক- _ 
৭৮তম বর্ষের কর্মাধ্যক্ষ ও কাৰ্যনিৰ্বাহক সমিতিব সদস্থাগণের নাম 
সভাপতি £ জীনিৰ্মল কুমার বসু ' * সহঃ সভাপতি, 
সহঃ সভাপতি £ শ্রীবমেশচন্দ্র মজুমদাব "জীন্তরিদিবনাথ রায় 
শ্রীপুলিন বিহারী সেন শ্রীজগদীশ ভট্টাচাৰ্য 
আীঅনাথবন্ধু দত্ত ”আীপ্রেমেন্দ্র মিত্ৰ 


শ্রীকালীকিন্ধর সেন গুপ্ত সম্পাদক 2 জীসোমেন্ৰচন্্ৰ নন্দী - 


পাসছিজ্রপা 


ংখ]1 ১-৪ বাধিক কার্ষ-বিবরণ ' -এ৮৫ 
সহঃ সম্পাদক £ 'শ্রীদেবজ্যোতি দাশ . -প্লুধিশালা ধ্যক্ষ ঃ জীউষা সেন 
শ্রীহিতেশরঞ্জন সান্যাল | 
পত্ৰিকাধ্যক্ষঃ শ্রীদেবীপদ ভট্টাচাৰ্য 


চিত্ৰধালাধ্যক্ষ £ শ্রীতারাপদ সাতরা . 
গ্রন্থশালাধ্যক্ষ  শ্রীশঙ্খ ঘোষ কোষাধ্যক্ষ ঃ শশ্রীজগদীশচক্্র সিংহ 


ন '_ কাৰ্যনিৰ্বাহক সমিতির সদস্য 

স্বশ্রীকুমারেশ ঘোষ, ভবতোষ দত্ত, শৈলেন্দ্রনাথ গুহ রায়, হীরেন্দ্রনারায়ণ মুখো 
পাধ্যায়, গৌরাঙগগোপাল সেনগুপ্ত, পুলকেশ সে সরকার, দেবকুমার বসু, মনোমোহন 
ঘোষ, দিলীপকুমার বিশ্বাস, অমলেন্দু ঘোষ, চণ্তীদাস চট্টোপাধ্যায়, মদনমোহন কুমার, 


'_ গোপালচন্দ্র ভট্টাচাৰ্য, শিবদাস চক্রবর্তী, হারাধন দত, পূর্ণেন্ৃপ্রসাদ ভট্টাচার্য, রবীন্দ্র গুপ্ত, 


দিলীপকুমার মিত্র, বিমলেন্দ্রনাবায়ণ রায়, দুলুপ্ৰসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ 

শাখা প্রতিনিধিঃ সৰ্বজ্ৰী অতুল্যচরণ দে পুরাণ রডু--নৈহাটী শাখা 
লক্ষ্মীকান্ত নাগ বিষ্ণুপুর শাখ| 
সুধাময় বন্দোপাধ্যায় --মেদিনীপুর শাখা 


৷ ১৩৭৮ বঙ্গাবে বিভিন্ন শ্রেণীর সদন্তয 

বান্ধব £ রাজা শ্রীনবসিংহ মল্লদেব বাহাদুর 

বিশিষ্ট সদস্যা £ সর্বশ্রী রমেশচন্দ্ৰ মজুমদার, সত্যোন্্রনাথ বসু, সুনীতি কুমার চট্টো- 
পাধ্যায়, গোপীনাথ কবিরাজ, রাধাগোবিন্দ নাথ। 

আজীবন সদস্য : মৰ্বজ্ৰী সত্যচবণ লাহা, হরিহর শেঠ, নেমিচাদ পাণ্ডে, 'লীলামোহন 
সিংহ রায়, প্রশাস্তকুমাব সিংহ, বঘুবীর সিংহ, মুরাবিমোহন মাইতি, ধীরেন্্রনারায়ণ রায়, 
হিরণকুমাব বসু, সমীরেন্দ্রনাথ সিংহরায়, ইন্দুভুষণ বিদ্‌, ত্ৰিদিবেশ বসু, জগন্নাথ কোলে, 
নিৰ্মলুকুমার বসু, সত্যেন্দপ্ৰসন্ন সেন, হবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সৃধাকান্ত দে, - বিভ্ুভ্ষণ 
চৌধুরী, অজিত-বসূ, -অনিলকুমীর -বাঁয়চৌধুরী, আর্থাব হিউজ, কুমুদবদ্ধু চট্টোপাধ্যায়, 
জগদীশচন্দ্র সিং, দীনেশচন্দ্র তপাদার, ফণিভুষণ চক্রবর্তী, সুধীরচন্দ্ৰ মুখোপাধ্যাষ, সৃরেক্- 
নাথ, বন্দোপাধ্যায়, প্রমোদ বন্দ্যোপাধ্যায়, "কল্যাণী দেবী, রূপালী দেবী, দেবীদাস 
বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবীচবণ চট্টোপাধ্যায়, কেতকী গঙ্গোপাধ্যায়, বঞ্জিত মুখোপাধ্যায়, 
পুষ্পমালা দেবী, বিধুভুষণ ঘোষ, চারুচন্দ্র হোম, অসীম দত, বীরেন্দ্রনাথ মল্লিক, দ্রিজেন্দ্র- 
নাথ দত্ত, জ্ঞানশঙ্কর সিংহ, উষা সেন, রঞ্জিতকুমাব দস, শিবেন্্র নাথ কু, কমলকুমাব 
-গুহ,- বাসন্তী চৌধুরী অশোককৃষ্ণ দত্ত, শঙ্করদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ক্ষীরোদকুমার বসু, 
সুরেন্দ্রনাথ মল্লিক, শম্ভৃচন্দ্ৰ ঘোষ, অনাদিমোহন ঘোষ, এ. পি, ষরকার, শাতিভূষণ দত, 
মর্ণীভ্রলাল মুখোপাধ্যায়, কাঁনাইচন্দ্র পাল, মিলন মুখাজি, গিরীন্রমোহন সাহা, অনিল- 
কুমার চট্টোপাধ্যায়, হবিনাথ পাল, দেবকুমার বসু, অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বাণী 
সেন, অশোককুমার সেন, ভূপতি চৌধুরী, অরবিন্দ-বসু, 'অভীশচত্র সিংহ, }দ্বনুপ্ৰসাদ 


৮৬ - সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক '_ ' বর্ঘ-১৭৯ 
বন্দ্যোপাধ্যায়, দিলীপ মিত্র, মধুসুদন মজুমদার, দেবজ্যোতি দাশ, রত সেন ) 





' সাধারণ সদস্য সংখ্যা £ ৯৪৭ জন ০ 
মফঃস্বল সদস্য সংখ্যা ই ২৫ জন | 
পরিশিষ্ট-গ ডি 
পুস্তক আদান প্রৰদান--১৩৭৮ , 
, বিষস্বানুযায়ী 
বিষয় '' ই লেনদেন পাঠক = যেটি 
দর্শন (১০০) ও ৬৫: ১১৮ + ১৮৩ 
ধৰ্ম (২০০) - য় ২১১ ৩২৪ ৰু 16৩. - 
' সমাজ বিজ্ঞান (৩০০) ৬২ ৪৫১৯ ৫২১ 
শিক্ষা (৩৭০) '"_ ২৫ - ৩২ ৫৭. 
ভাষা (৪০০) - ১৯ টি 86 ৬১ ১০৬ *' 
বিজ্ঞান (৫০০) ১৪’ ৪৬ _৬০ 
ফলিত বিজ্ঞান (৬০০) , ' ১৭ ‘২৮ ৪৫. 
শিল্প কলা (৭০০) _ it S৫7" ৫৫ a0 
সঙ্গীত (৭৮০) _! ৪৮ ১৫৮ ২০৬ ' 
সাহিত্য (৮০০) = ৫৪০০ ২৭৭৮ ৮৯৭৮ 
ভুগোল, বর্ণনা ও ভ্ৰমণ ( ৯১০ ) ১৯৪ ৬৬ ১৮০ 
জীবনী ( ৯২০) , | ৩৯১ ৫২১” ৯৯২ 
ইতিহাস ( ৯৩০-৯৯০ ) ১৪৪ ৪০৩ ৫৪৭ 
সহাঃ গ্ৰন্থ (০০০ )' - _,' ০৫৫ ৫০৮ ' _ ৮৫৬৩ 
পত্রপত্রিকা ৃ | ৫২৮৮ ' ৫২৮৮ 
| 5 ৬৬০৬ ১০৮৪৫ ১৭৪৫১ 
৷ -_ ভাষামুযায়ী ( ১৩৭৮) 
টু | লেনদেন পাঠকক্ষ মোট 
বাংলা ১ ৬৪১৬ ১৮৬০ | ১৬৩৫৬ 
ইংরাজী + , £:; ১৪ ৯২৩ ১০১৭ 
‘সংস্কৃত 4: ; ৯৬ . ৬২ ll ৭৮ 
৬৬৮ ১০৮৪৫ ১৭০০৮ 
পরিশিষ্ট--ঘ - 
মোট পঞ্জীকৃত পুস্তক ( ১৩৭৮) 


গ্রন্থাগারে মোট ১. পুস্তক তালিকা =6২০ 


ৰ t 


বিজ্ঞপ্তি 
১৯৫৬ সালের সংবাদপত্র রেজিস্ট্রেশন ( সেণ্টল ) ফলস এব ৮ ধারা 
অনুযায়ী নিয়লিখিভ সংবাদ প্রকাশিত হইল *--- 


১। প্রকাশ স্থান--বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্‌ 
২৪৩1১, আচাৰ্য প্রফুল্লচন্দ্ৰ বোভ্‌, কলিকাঁভ -৬ 
২। প্রকাশ ফাল--ত্ৰৈমাসিক 
৩। মুদ্রাকর-_-শ্রীঅশোক ভট্টাচাৰ্য, শোভন! প্রেস, ১১ জাননগর 
য্বোড, কলিকাতা-১৭ 
ভাবতীয় নাগবিক 
৪1 প্রফকাশক--জ্ৰীমদনমোহন কুমার, 
,. সম্পাদক, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষং 
২৪৩।১ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র বৌড, কলিকাভা-৬ 
ভারতীয় নাগরিক 
৫ ৷ সম্পাদক--্শ্রীগৌরাঙ্গ গোপাল সেনগুপ্ত 
২৪৩।১, আচাৰ্য প্রফুল্লচন্দ্ৰ ফৌড, 
কলিকাঁতা-৬ 
ভারতীয় নাগরিক 
৬1 (ক) যে সকল ব্যক্তি এই সংবাদ পত্রের মালিক 
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষং 
২৪৩1১ আচার্য প্ৰফুল্লচন্দ্ৰ রোড 
| কলিকাতা-ঙ 
আমি; শ্রীমদনমোহম ফুমার এভদ্বারা' ঘোষণা করিভেছি যে উপরোক্ত 
ভথ্যগুলি আমার জ্ঞান বিশ্বাস মতে সত্য ৷ ও 
(স্বাঃ) শ্রীমদনমোহন কুমার 


ম্‌ প্ৰকাশক 
(সম্পাদক ঃ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ 


ভারিখ ২৫-৩-২৯৭৩ 


বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ 


গ্রন্থ-বিক্ৰয় বিভাগ 


গ্ৰন্থবিজ্ৰয় বিভাগ প্রত্যহ ১টা হইতে ৬টা পর্যন্ত খোলা থাকে। বৃহস্পতিবার 
ও অন্যান্য ছুটির দিন বন্ধ থাকে । 


কমিশনেত্স ছার 
পরিষদ্‌-সদস্ত, পুস্তক বিক্রেতা ও গ্ৰন্থকাৰ পক্ষে 
১--৪৯৯ টাকা পযন্ত ১৫%, & 
৫০০--৯৯৯ ৮ ,, ২০% 
১০০০ এবং তদুৰধ্ব’ ,,' ২৫% 
সর্বক্ষেত্রে প্রেরণ খরচ স্বতন্ত্ৰ এবং তাহা ক্রেতাকে বহন করিতে হইবে ৷ ভি. পি. 
পি-ব ক্ষেত্ৰে এক-তৃতীয়াং মূল্য অগ্রিম প্রেরিতব্য। 


৫ 
ভারতকোষ 
৯ম, ২য়, ওয় এবং ৪র্থ খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে । ৫ম খণ্ড ( যন্ত্ৰস্থ ) 


মূল্য $ ১ম, ২য়, ও ৩য় খণ্ড ২০ ০০ ( কুড়ি টাকা ) হিদাবে প্রতি খণ্ড, 


৪ৰ্থ খণ্ড (দশ টাকা) . 
অগ্রিম মুল্য পাঠাইলে ডাকযোগে প্রেবণ করা যায়। অন্যুন ১০ খণ্ড লইলে 
গ্রন্থ-বিক্রেতাদের ১০% কমিশন দেওয়া হয় । 


বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ 

২৪৩/১, আচাৰ্ষ প্ৰফুল্লচন্দ্ৰ রোড 
কলিকাতা--৬ 
ফ্োন--৩৫-৩৭৪৩ 


লা 


বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ৭৯তম বর্ষের কর্ম্মাধ্যক্ষগণ 


ন সভাপতি টু 
।/ শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ডু 
সহকারী সভাপতি 
জীৱমেশ চন্দ্র মজুমদার - জীদেবপ্ৰসাদ ঘোষ 
শ্রীপুলিন বিহারী সেন শ্রীত্রিদিবনাথ রায় 
শ্রীঅনাথ বন্ধু দত্ত শ্ীবিজন বিহারী ভট্টাচাৰ্য 
খীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত জীপ্ৰেমেন্ত মিত্র 
সম্পাদক 
শ্রীমদনমোহন কুমার 
সহকারী সম্পাদক 
শ্রীহারাধন দত্ত জীসুধীর কুমার নন্দী 


কোষাধ্যক্ষ 8  শীবিমলেন্দু নারায়ণ রায় 
গ্রন্থুশালাধ্যক্ষঃ শ্রীভবতোষ দত্ত 
চিত্রশালাধ্যক্ষ £ শ্রীপঞ্চানন চক্রবর্তী 


৭ 

পুথিশালাধ্যক্ষ £ শ্রীযতীন্দ্র মোহন ভট্টাচাৰ্য 

্‌ | পত্রিকাধ্যক্ষ ঃ শ্ৰীগৌরাঙ্গ গোপাল সেনগুপ্ত 
bl *  কাৰ্য্যনিব্বাহক সমিতির সভ্যগণ 


প্‌ শ্রীঅমলেন্দু ঘোষ ২। শ্রীঅসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ৩। শ্রীআগুতোষ ভট্টাচাৰ্য 
IH শ্রীকামিনী কুমার রায় ৫। শ্রীকালীপদ ভট্টাচাৰ্য ৬। শ্রীকুমারেশ ঘোষ 
1. শ্রীজেন্র কুমার মিত্র ৮। জীগোপাল চন্দ্র ভট্টাচার্য ৯। শ্রীচণ্ডীদাস ' চট্টোপাধ্যায় 
1৯০ 1 খ্ৰীজ্যোতিষচন্দ্ৰ ঘোষ ১১ ৷ _শ্ৰীজ্ঞানশঙ্কর সিংহ ১২। শ্রীদিলীপ কুমার মুখোপাধ্যায় ' 
সত শীদেবকুমার বসু ১৪। শ্রীধীরেন্দ্রনাথ। মুখোপাধ্যায় ১৫ ৷ রেভাঁং ফাদার পি. 
ক.ফালো এস জে ১৬। শ্রীপ্রবোধ ,কুমাব ঘোষ ১৭। জআীমনোমোহন ঘোষ 
টা ৯৮। শ্রীশৈলেন্্র নাথ গুহরায় ১৯ ৷ আীসস্তোষ কুমাব বসাক ২০ শ্রীহীরেন্দ্র নারায়ণ 
৭ মুখোপাধ্যায়! 
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পলা 


৷ শাখা প্রতিনিধি 
১। আীলঙ্ষীকাস্ত নাগ ( বিষ্ণুপুব) ২। শ্রীসুধাময় বন্দ্যোপাধ্যায় (!মেদিনীপুব ) 


১! 


লি 


প্রকাশক-স্ভ্ীমেদনমোহ্ন কুমার 
বঙ্গীয়ন্সা হিত্য-পরিষং 

২৪৩।৯ আচাৰ্য প্রফুল্লচন্দ্ৰ যোড্‌, 
কলিকাতা-৬ 


য়ুত্ৰক--অশোক ভট্টাচাৰ্য 


শোভন! প্রেস 
১৯১, জাননগর রোড, 


কলিকাতা”৯৭ 


